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আদ শ্রদ্ধ। ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়। 
ততোহনর্থ নিরৃতিঃ স্যাৎ ততে। নিষ্ঠ। রুচিত্ততঃ 
অথাসক্তিস্ততে। ভাবস্ততঃ প্রেমভ্যুদঞ্চতি 
সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাছুভাবে ভবেৎ ক্রম | 
__ভক্তিরসাম্ৃতসিঙ্কুঃ 


আর লীল', 
এই সাতটা সোপান 
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ভূমিক। 

এই গ্রন্থ ধিনি নিখিরাছেন, তিনি ছাপিবার পুর্বে কবিচাঞ্চশি 
আমাকে পড়িতে দিঘ়াছিলেন। পড়িয়। আমার ভাল লাগিকলাছিশ,_ 
এই আমার অপরাধ। সেই অপরাধের দণস্বরূপ লেখক আমাকে 
ধরিয়া বসিলেন, ইহার একট। ভূমিকা লিখিয়া দিতে হইবে। লঘু 
অপরাধে গুরু দণ্ড ;-অনেক অনুরোধেও আমাকে তিনি নিষ্কৃতি 
দিলেন ন।। 

আমার যাহ। ভাল লাগিয়াছে, তাহা অন্যেরও ভাল লাগবে, 
এরূপ মনে করি নী। সেরূপ মনে আনান্র ধষ্টতাও আমার নাই । 
আমার ঘা তালই লাগিয়া থাকে, তাহা! জন-সমাজে উচ্চৈম্বরে 
প্রকাশ করিবার আবশ্তকত। বা অধিকাব্র আমার আছে কি লা, 
তাহাও জানি না। কিন্তু লেখক আমাকে কিছুতেই আত্মগোপন 
করিতে দিলেন না । 

আমি কবিও নহি, কাব্য সমালোচকও নহি। আযাকে নিঙড়। 
ইয়। কোনরূপ কাব্যরস বাহির করা চলিবে না। তথাপি লেখকের 
ইচ্ছা, আমাকে কিছু লিখিতেই হইবে। 

একই রূস রুচিভেদে বিভিন্ন আস্বাদন দেয়। কিন্তু একটা ন। 
একটা আম্বাদন সকলেই পায়। কেন তাল লাগে বা কেন মন্দ 


চ 


লাগে, ভাহা বলিতে কেহই পারেন না। আমার যদি কবিতাগুলি 
ভাল লাগিয়া থাকে, কেন লাগিয়াছে, তাহ। বলিতে পারিব না। 

কবিতাগুলি ভক্তিপথের পথিকের জন্য-মন্দির-পথে যাত্রীকে যে 
সকল ধাপ উত্তীর্ণ হইতে হয়ঃ সেই ধাপগুলির পরিচয় ইহাতে আছে। 
সোপান পরম্পরা উত্তীর্ণ হইয়া যাত্রী দেবতার নিকট আস্ম-নিবেদন 
করেন, আত্ম-সমর্পণ করেন । এখানেও সকলের সমাপ্তি হয় ন|। 
চরম লঙক্ষা থাকে, যোৌগ-_মিলন। মিলনের সঙ্গে বিরহ থাকে 1 
মিলনই হউক আর বিরহই হউক, উভয়েরই ফল আনন্দ । 

এই আনন্দ অনুভূতির বিষয়। যে অনুভব করিয়াছে, সে-ই 
ইহার স্বরূপ জানে । অন্যের পক্ষে ইহার পরিচয় দিতে যাওয়। 
বিড়ম্বন।-_শুক পাখীর মত পড়ান? কথা আওড়ান মাত্র । 

এই কবিতার লেখক সেই আনন্দ ভাষার বাক্ত করিবার চেষ্ট! 
করিয়াছেন-_-কতটা! সফল হইয়াছেন, ভুক্তভোগী তাহার বিচার 
করিতে পারিবেন । 

রসগ্রহণ ও রসবুদ্ধি হইতে ভাব জন্মে। ভাবের একট প্রেরণা 
আছে। তাহা ভাষ৷ আশ্রয় করিয়। যৃত্তি গ্রহণ করিয়৷ আপনাকে 
বাক্ত করে। ভাঁবুকতা যেখানে অক্ত্রিম, ভাবাও সেখানে স্বাভাবিক 
হইয়া প্রকাশ পায়। অনাবিল, স্বচ্ছ, প্রাঞ্জল ভাষ৷ সেই স্বাতাবিকতার 
লক্ষণ। আমার মনে হইয়াছে, লেখকের তাবুকত। আছে-_রসজ্ঞতা 
আছে। আছে বলিয়াই ব্যাপারট! অস্বাতাবিক হয় নাই। ভাব যেন 
আপনাহইতেই স্বচ্ছন্দভাবে মুক্তি গ্রহণ করিয়া ভাঁষারূপে বাহির 
ক্ইয়াছে। সেই জন্যই হয়ত আমাকে কবিতাগুলি ভাল লাগিয়াছে। 

ভাষায় ও ছন্দে রবীন্দ্রনাথের প্রতাব সর্বত্র বি্ভমান। ইহাতে 
লেখকের দোষ নাই। এ-যুগে সেই প্রভাব অতিক্রম করা কাহারও 
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সাঁধা নহে । লেখক সেই প্রভাবকে অনেকটা আত্মসাৎ করিয়াছেন । 
শ[যার” উপরে তাহার প্রুত্ব আছে। তিনি ভাষাকে ইচ্ছামত 
লইতে পারিয়াছেন। তাহার ভাষা বেগে চলিয়াছে, জ্রত চলিয়াছে, 
স্থানে স্থানে কুল পধ্যন্ত উঠ্িয়াছে ৮_বাধ ছাড়িয়া অকুলে বোধ করি 
ছুটে নাই। 

লেখক বলেন, কোন উদ্দেশ্ট লইয়া তিনি লিখিতে বসেন নাই। 
ধন্ম সাধনা সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ তাহার উদ্দেশ্য নহে। 
'াহ। হইতে পারে। সেরূপ উদ্দেশ্য কিছু না থাকিলেও কার্য্যত 
একটা লক্ষ্য আছে নিশ্চয় । লক্ষ্যটা কি, তাহা পাঠক মাত্রেই দেখিতে 
পাইবেন। 

অলমতি বিস্তরেণ। কবিতাগুলি আমাকে ভাল লাগিয়াছে, 
“অ|শ। করি আমার মত আরও অনেকের ভাল লাগিবে। 
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সার্টি 

মিলল 

যোগ সাধন 
যুগ্তন-সিদ্ধ 
সালোক্য 

সারপ্য 

সামেপ্য 
যুক্ত-যোগী 


নির্বাণ বা শাস্তাবস্থা 


জং মিথ্যা কি সত্য? ০০" ৮০ 


১৫৬ 
১৫৮ 
১৫৯ 
১৬৬ 
১৬২ 
১৬৪ 


১৬৯ 
১৭১ 
১৭২ 
১৭৫ 
১৭৭ 
১৭৯ 
১৮১ 
১৮৩ 
৯৮৫ 
১৯৯ 
১৯২ 
১৯৪ 
১৯৭ 
২০ 
২০১ 
২০৩ 


১। 
| 
৩। 


৪ | 


৬। 
৭। 
৮। 
৯ । 


৯১৯1 
১২ 
১৩। 
১৪1 


অন্দরে । ( ভক্ত-_লীল! ) 


শান্তাবস্থার স্ৃতি 

নব জাগরণ 

প্রকৃতি-দেহ 

পাহ্-ভাব 

সখ্য-তাব 

বাৎসল্য-ভাব 
মধুর-ভাব-_স্বকীয়! 
স্বকীয়ার সম্ভোগ 
মধুর-ভীব- পরকীয়া 
স্বরূপ ঠ 
মিলন-সম্তভোগ 
বিরহ-সন্তোগ 
ভাবময়--আমি-বিয়োগে 
তাবাতীত- আমি-যোগে 


ও 
শ্বল্ডিল্র-াভ্িন্ে 
( জড়ত্ব_মীতি ) 


তব মন্দির তব মন্দির ! 
কোন্‌ সে সুদ্বরে, স্বপনের পুরে, 
গুপ্ত-মিলন-সন্ধির, 
তব মন্দির । 


অন্ত আলোর অমল ছায়ায়, 
আমি-হারা নব দিবা মায়ায়, 
ঘন নিঝর উজল ধারায় 
কোন্‌ রস-নিয্যন্দীর, 
তব মন্দির! 


কল্পনা-লোকে কল্প-আবাসে, 
মোহ-বিকল্প-জন্নন-ত্রাসে, 
ভূুতলে অতলে আকাশে বাতাসে 
গন্ধ-নব-স্ুগন্ধির। 
তব মন্দির 


৯ 


কুল 


শাশ্বত-শিখা অন্র জোড়া, 
হিন্দোল-রাগ-অঞ্জন-মোভ়া, 
আঙিনা-ধৌত উন্মদ্র ধার। 
নিত্য লীলা-কালিন্দীর, 
তব মন্দির। 


দীপকে দীপ্ত পঞ্চমে সাঁধা, 


মল্লাবে মুছু মধামে বাধা, 
আলোকের আলে আধারের আধা, 
বাঞ্ছিত চির ছন্দীর, 
তব মন্দির : 


চির জনমের চির মরণের, 
চির উজ্জ্বল বিধু বরণের, 
চির ব্যাকুলিত তৃষিত মনের, 
বন্দিত চির বন্দীর, 
তব মন্দির 


সত্য-বীণার সার্থক সাড়া, 
কম-ককুণায় বন্ধন-হারা, 
রস-মন্থনে মন্দর-চুড়া, 
সঙ্গম-সুখ-সান্ধিরঃ 
তব মন্দির 


২. 


৮ 


রাজার মতন নাই অন্ধ আস্ফালন, 

হে বাজাধিরাজ ! গুপ্ত তব সিংহাসন । 
তোমার শাসন-দণ্ড আড়ব্বর-হীন, 

তবু এ বিশ্বের সব তোমার অধীন । 
যেখানে সেখানে তব অনিবার গতি, 
সভয়ে সকল বিশ্ব পর্দে করে নতি ; 
ছুর্গম ছুভেদ ছুর্গ তুমি কর জয়, 
তোমার প্রতাপে সব চুরমার হয়। 
বিলাস-লালসা-হাসি যৌবনের গর্ব, 
নিমেষে তোমার শখ্বাসে হয়ে যায় খর্ব ? 
ঘতই উদ্ধত হোক্‌”_সবে অবহেলে 
নীরবে টানিয়। আন তব পদতলে । 


ধন্য ওহে মহাকাল ! অক্ষয় আখবে 
অক্কিত তোমার দীপ্তি বিশ্ব-চরাচরে । 


স৩ 


কাতরে মিনতি কৰি 
শীতল চরণ ধৰি, 
ছুঃখ হর করুণাঁনিধান ! 
পুর্ণ কর মম আশা, 
দাও শক্তি দাও তাষা, 
গাহিবারে তব স্ততি-গান 


তোমার রাতুল পায় 
সারা বিশ্ব মুরছায়, 
পিক গায় তোমার সঙ্গীত? 
কাননে কুসুম ফুটে, 
গগনে চন্দ্রমী উঠে, 
বায়ু ছুটে পাইয়া ইঙ্গিত। 


স্ম্দিশ্ঞ 


অটল অচল থাড়া, 
গিরিরাজ আত্মহারা, 
তেজে দীপ্ত ভব পদ চুমি; 
বিমল তটিনী বহে-_ 
ভোমার বন্দনা কহে; 
ছ[পাইয়। চারু ভট-ভূমি | 


বা? কিছু নয়নে হেব, 
সব ঘৰ কারিকরী, 
শিল্পী তুমি মহান্‌ সুম্বর ! 
ভোমার করুণা-নদী 
প্রবাহিত নিরবধি 
ধৌত করি হৃদয়-অন্দর | 


যখন ষে্দকে চাই 
তখনি দেখিতে পাই 
বিশ্ব আছে সবিল্বয়ে চেয়ে; 
পীযুষ-পুরিত ধারা, 
স্ান-পানে আত্মহারা 
মণ্ত সবে ভব নাম গেয়ে। 


৫ 


তোমার মঙ্গল-নাম, 
সকল শান্তির ধাম, 
একবার যেবী করে গান, 
স্থবিমল স্থুখ আোত 
তার প্রাণে প্রবাহিত, 
ধুয়ে যায় ষত মিথা-ভান 


ছুঃখের তরঙ্গাঘাতে 
পারে ন। তাহার চিতে 
বিন্দুমাত্র আবর্ত আনিতে ; 
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি 
আছে প্রাণে যত বাদী, 
বাধ্য হয় তোমারে মীনিতে। 


পার্থিব তাবনা যত 
সব হয় তিরোহিত, 
পাঁপ-ইচ্ছ। নাহি পায় স্থান ; 
ধন্য হে বিশ্বের পতি! 
তব পদে করি নতি, 
লহ স্তুতি করুণা-নিধান ! 


১৪ 


হ্মন্দিজ 


৪ 


সতা তোমার সার্থক নাম, 

ককরুণ। তোমার গন্ধ, 
মঙ্গল তব রূপের বিভাষ 

আখ পাষ চির অন্ধ । 
বীধা তোমার পরশ-মাধুরী 
ঢটেতনাবিদ্ধ নিয়ম-বদ্ধ 

বিশ্ব পড়েছে বাঁধা । 
চির আনন্দ তব রস-স্ুধ! 

সির্চত ধরা-গাত্রে, 
চন্নাচর-বাপী সে রূস-স্ষম। 

পিয়িছে জাধন-পাত্রে । 


তোমার নিয়মে সকল মন্ত্র 
একই তন্ত্রে সাঁধা; 
সুন্দর তব নন্দন-বীণ। 
লয় ও ছন্দে বাধা । 


৭ 


স্মন্ক্িলল 


তোমার রচিত বিধি-ব্যবস্থা 
স্বত্তি-তুলিকাঘাতে__ 

শক্তি-জতুর মসী-অন্গিভ 
ভুবন-ভুর্জপাতে। 


ধন্য তুমি হে পুণ্য-পুলক, 

ধন্য তোমার বাঁশী; 
জন্ম ও ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু, 

সকলি তোমার হাসি! 
দিয়েছ করুণ। পরাণের কোণে, 

রুচি দিছ তব নামে? 
দিয়েছ ভক্তি, যুঝিতে শক্তি 

জীবনের সংগ্রামে । 
দিয়েছ ধের্য্য, দিয়েছ বীর্য, 

দিয়েছ বিচার-বুদ্ধি ; 
দি"ছ পবিত্র প্রণয়-দীক্ষা, 

শিক্ষা সরম শুদ্ধি। 


নমে। নমে। নম অচেনা-পুরুষ, 
অজানা তোমার দ্ব্যতি ; 

বিশ্ব-ব্যাপিয়। বিস্ফিত প্রাণী 
করিছে তোমারে নতি। 


চি 


স্মল্দিল্ল্র 


ধন্চ সত্যষয়! 
সত্য-সন্ধ সত্য ছন্দ সঙ্গীত স্বর লয় । 
সত্য রচনা বিশ্ব-ভুবন, 
সত্য ম্বভাব-শোভা-বিনোদন, 
সত্যের সাথী, সতোর বণ্ী, সত্য এ অভিনয় ; 
ধন্স সত্যময ! 


ধন হে ম্সায়বান! 
তারের দণ্ড অতি প্রচণ্ড, নহে অণু ব্যৰধান। 
কনম্দ্রকলের বিশ্বত-ধাতা, 
অতি বিচিত্র বন্টন প্রথ!, 
আনী-অজ্ঞান ধনী-নিধ্ধনী সকলের সম মান 
ধন্ট হেগ্যায়বান ! 


ধন্স হে তব দয়া! 
দয়ামাখ। তব শাশ্বত দ্যুতি, তিলেক নাহিকা? মায় । 
দয়াশিরোমণি দয্ালসিন্ধু, 
স্গাভ সংলার পেয়েছে বিন্ধ: 
ধুর করেছ বিধুর সুষষা, বসুর দিয়েছ ছায়। 
ধন্ঠ হে তব দদ্া। 


কি 


শ্মন্দিল্র 


দিয়েছ হে পিভ' মাতা ! 
তব প্রতিনিধি, সাক্ষীৎ তুমি, ভূতলের মৃম ধাতা । 
মাতার চক্ষে দিশছ স্সেহ-নীর, 
বক্ষে দিয়েছ স্বাছু দ্রব ক্ষীর, 
রক্ষ। করিছ সম্পদে শোকে পিত। রূপে ভূমি পাতী : 
দিয়েছ হে পিত। মাত। ! 


দিয়েছ প্রিয়ার হাসি ! 
আধার-মাখান? অন্ধকারের মাণিক জড়ান" শশী । 
কহিতে শুনিতে উঠিতে বসিতে, 
দোসর দিয়েছ ভাল যে বাসিতে, 
€তোমার প্রেমের এক ফৌট। আলো ভূতলে পড়েছে খসি ; 
দিয়েছ প্রিয়ার হাসি! 





দিয়েছ আমারে সব! 
'ুচিল ন। তবু তিখারীর মত সদ নাই নাই রব। 
সুনিয়ন্ত্রিত মঙ্গল বীণ. 
বাজাও আমার প্রাণে চিরদিন, 
তোমার বিধান মানিতে শক্তি দেহ মোরে অভিনব ; 
দিয়েছে আমারে সব। 


৩০ 


সতা-শাসত নিত্য-ভূমিতে মিথ্যার কেন বাস? 
প্রবঞ্চনার মঞ্চ রচিয়। স্থখে থাকে বারমাস । 
জীবনের পথে সুধীর-ললিতে কহে কত মিঠা কথা, 
স্বযাগ বুঝির়। স্বার্থ সাধিয়। ত্ববিতে লুকায় কোথা ! 
ন্ারবান যদি, তবে কেন ধাত।, গর্ধেবর এত জয় ৭ 
অত্যাগারের তপ্ত বালুকা ব্যাপ্ত ভুবনময় ? 

সখের ভবনে ছুখের রাগিণী মখিত করে গে। চিত্ত ? 
তব বাচত্র কম্মক্ষেত্রে এত ভাগুব নৃত্য? 


কন দয়াময়, নির্দয় তুমি চরাচরবাসী-জনে ? 
শক্তি দণ্ডে পিষিছ সকলে কঠোর নিম্পেষনে ? 

দাত্ত সুশীল শান্ত জনের! কন্ম-কীলকে ধর। ? 

যোগী আর রোগী ভোগী আর ত্যাগী সব জীয়ন্তে যরা ? 


স্ররধ্য ঢাকিয়। মেঘ উত্তরী, চাদে কলঙ্ক লেখা ? 

“সন্ত শিশিরে রিক্ত শাখাটা, মযুর কণ্ঠে কেক। ? 
গোলাপ গুণে কণ্টক-ঘন, রমণীর চোখে বিষ ? 
সাম্য-বাসত রমা ভূমিতে কাম্য-কামনা-রিষ? 
স্ুন্দন শোতা-স্ষমার প্রাণ আছে কি হে কোন জন 
আশর্তজনের শোক-চীতৎ্কার কাদে না তাহার মন? 
অন্ধশক্তি, ঘূণিত ষেন কুস্তকারের পাকে? 
নিজ্জব-প্রায় সজীবের দুখে চক্ষু মুদিয়। থাকে ? 


৩১ 


হন্দিল্ল 


স্ু্দর এ ধরা কি গৌ। ঘোর অন্ধ-শক্তির বিকাশ ? 
তত্তি-হীন তন্ত-বাশি, গ্রন্থি-হীন গ্রস্থনের ফাস? 
প্রস্থত ব্রহ্মাণ্-অগ্ডে এত দীপ্ত জীবনী-ফো ধারা, 
প্রস্থৃতি কেবল শৃন্ট প্রাণহীন, নাহি কোন সাড়া ? 


তাই ধদি১__তবে কেন বিশ্বগ্রাসী অফুরস্ত আশ 
ঘুমন্ত পরাণ কোণে শাস্ত-ছাষে বাধিষ্বাছে বাসা ? 
কেন কেন সঙ্গোপনে অতি দরে পরাণের পুরে 
ঝঙ্কারে মধুর বীণ।, নব ছন্দে ক্রন্দনের সুরে ? 


আছে যদি,__তবে কেন বিশ্বাসের নিশ্বাস বিবরে 
হাশ্যহীন অবিশ্বীস নিঃসদ্ষিত আশ্বাসে বিহরে ? 
সত্য-ন্তায়-দয়া-শ্্ৰ পরিপূর্ণ বদি রচয়িতা, 
অসত্য-ছুর্নাতি তবে পরতে পরতে কেন গাখা ? 


কে আমি, কি আমি ওগো, কেন আমি বিশ্বের বাপরে ? 
অবিশ্বাস প্রতারণা কেন পূর্ণ সত্যের সংসারে ? 


৩৭ 


০৮৮ 


কে তোমরা চারিদিক ঘিব্ে ? 
হাতে লয়ে বাসি মালা, সাজায়ে বরণ-ডালা, 
আদরে ভুলাতে চাও মোরে ? 
মুখে মেখে ক্ষিপ্ত-হাসি, হেকে কও “ভালবাসি” 
বাধিতে চাহ গে! মায়া-ডোরে ? 
বাজায়ে স্বাথের চোল, তুলিয়াছ মহা-রোল, 
গঞ্জনে গগন গেছে ভরে? ? 
কে তোমরা চারিদিক ঘিরে + 


ও সকল আমি তনাচাই! 
€শশবের খেলা ধুলা, আনন্দের দাগ গুলা, 
পুড়ে আজ হয়ে যা'ক্‌ ছাই। 
কিজানি কিসের তরে পন্নবাণ আকুল করে, 
জানিনা কোথায় ছুটে যাই; 
শুনিলে আনন্দ-গাথ। প্রাণে কেন বাজে ব্যথা, 
স্থখ মাঝে দুখ জাগে ভাই! 
সরস হর তান, আহ্বানে খেদের বান, 
তৃপ্তি মাঝে অতৃপ্তি সদাই ৮ 
তাই গান শুনিতে ন। চাই। 


৩৩ 


স্মন্দিহ্ল 


অনস্ত অশ্বর-কোলে, হাসিয়া তারার দোলে, 
ভেসে যায় জোছনার চাদ; 

এমন!নিনুম তে, কি জানি কোথায় যেতে 
মনে মনে হয় বড় সাধ। 


রজত কৌমুদী-মালা, ধরা-বুকে করে খেলা, 
হাসে চারু কাননে কুসুম ; 

মৃদুল মলয় বার, কানে কিযে কয়ে যায়, 
আলসে বিবসে আনে ঘুম । 


ফুটন্ত হাসির মাঝে মোর কেন ব্যথা বাজে, 
ছুঃখ আনে এ স্থুখের ভানে? 

ছেড়ে সংসারের আশা, ব্রিপু-কর। ভালবাসা, 
কি জানি কি ভাবে প্রাণ টানে। 


কি জানি কি ভাবে হায়, জীবন বহিয়! যায়, 
কার তবে ঘুরি দিবানিশি ; 

সংসারের প্রেম দানে, উল্লাসের দগ্ধ ভানে, 
পার কি তা; নিবারিতে আসি? 

তবে আর কেন এত করিতেছ ওতপ্পোত 
হৃদয়ের নিদ্রিত বাসনা ! 

অপূর্ণ রহিবেধাহা, কি কাজ শুনিয়া তাহা; 
সে দুরাশ! কভু মিটিবে না! । 


৩৪ 


ল্দিল্ল 


তি ৮ ০ ০ হা নল 
শত পাপ তত 


কে তোমরা ঘিরে মোরে, দানব দানবী যত, 
তোমাদের প্রণর না চাই; 

আমি যেন মরি পুড়ে” অবোধ পতঙ্গ মত,__ 
লয়ে মোর ছখের বড়াই। 


যা আছে আমার আছে, যাবনা তোদের কাছে, 
এক বিন্দু সেহ নাহি চাব; 

বেদনার আখি জল, কিম্বা আখি ছল-ছল, 
চাই ন। গো১_আমি একা রব। 


য। আছে আপন ঘরেঃ তাই নিয়ে রব পড়ে' 
ভিক্ষা মাগি দাড়াব না আর; 

সতর্কে ওজন করা চাই না ন্সেহের ভরা, 
চাই না এ ছিন্ন মণিহার । 


নীরবে আপন প্রাণে মগন বৃহিব গানে, 
দয় করে' দুরে যাও সরে; 
কে তোমরা ঘিত্রিয়াছ মোরে ? 


৩৫ 


হ্ন্দিল্ল 


৪১ 


ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে, আমি ত তোদের নই, 
নীরবে আপন ভুলি মরমে মরিয়া রই । 

আবিল কৈতব প্রেম। ক্ষুদ্র হৃদয়ের দান, 

হেন তুচ্ছ প্রতিদানে তৃপ্ত নহে মম প্রাণ। 

যত্বে আবরিয়। বুক, যুখ-তর। হানি-রাঁশি, 

আপন বঞ্চনা হেন আমি ত ন| ভালবাসি ! 


করুণ মল্লার-রাগে দীপ্ত দীপকের গান, 

এ কেমন কপটতা, এ কেমন মিছে ভান ! 

অনাদর অবিশ্বাস উপেখা" সংসারময়, 
অকৈতব দিব্য প্রেম জগতে সুলভ নয় । 

তবে কেন মোরে নিয়ে বৃথ। কর টানাটানি ? 

তোর। দিবি ভালবাস! ৭--আমি ত তোদের জানি! 


নিরজন বনমাঝে তাই আসিয়াছি ছুটে, 
হেথায় ধাধিব ঘর বিমল তটিনী তটে। 
আপন পাশরি হেথা হেরিব কনক-ছবি, 
জীবন-গগন-কোণে জাগিয়। উঠিবে রবি। 
বসিয়া বকুল-শাখে পাখির! গাহিবে গান, 
মাতিবে পরাণ মোর সেই সাথে ধরি তান 


৩৬ 


সাধের বীণাটী লয়ে ঘুম-পাড়ানিয়া তানে, 

ব্রাজায়ে হৃদয়-তন্ত্রী গাহিব মরম গানে । 

ঁ. মোর ভাঙ বীণ. যে আসিবে মন-স্থুথে, 
আমি যে তাহার হব, লুঠিরা লইব বুকে । 
সোহাগে উথলি নদী বহে" যাবে কুলু-কুল্‌। 
উজলিয়! তট-ভূমি ফুটিবে কনক ফুল । 
ফুটন্ত-অফুট? কলি আরামে হাসিয়া চা'বে, 
আপনা-আপনি ফুটি নিজ মনে ঝরে? যাবে । 
আকাশের শিশুগুলি ধীরে ধীরে হেথা আসি? 
অনাবিল ভালবাসা ছড়াইবে কাদি-হাসি । 
এ হেন ছল ভ প্রেম পাইয়। পরাণ মোর, 
ডুবিয়! রহিবে ভাবে, বহে? যাবে আখি-লোর । 
আপনা-বিভোল হয়ে কি যেন কি রূপ দেখি, 
হৃদয়ের পাতে পাতে যতনে ব্বাধিব আঁকি? । 
সে রূপ পরাণে মাখি উত্তরিব সব বাধা, 
বাণার €ধবত-স্ুরে সে রূপ রহিবে সাধা। 
আপন যৌবন খানি, দু'দিনের মহাঁধন,__ 
ঢেলে দিব পুভ-পর্দে আমার এ প্রাণ-মন। 
সেথায় যাইব আমি, অনন্ত যৌবন-তীরে 
যেথ! মোর প্রবতারা শান্তির সাগর-নীরে । 





সেই আশে আশে আমি সদা! নিরজনে রই, 
ছেড়ে দে ছেড়ে দে মোরে আমি ত তোদের নই। 


৩৭ 


১৩ 


কেন গো পরাণি মম 

আকুলি 
বিষাদ নিছে এস 
কেন এত চপ । 

কেন এ ৃ 
কেন এভ ৮ । 

| 
কেন তপ্ত দীর্ঘশ্বাস 


তা রে 
নি নী কি এক 
মোহে 
বূছে 
চি র ছু অত্তর হেন 
জাবন দহে | 
দা রী 
টন ক্ণ অনলে যেন 
শোণিত-জ্োোত | 
বা 
রর রা উন্মদ বেগে 
ধ বুঝিনা-ত | 
রল রঃ 
গো এক রোগে 
রী 


কি এ 
ক ভুজঙ্গ অহো ! 
দ্ং 
নি শিয়াছে মোর 
জ্বলে দেহ 
চে) 
বচন সরে না মুখে 
| 


+.. শি 
৯ সে সপ 


কেন এ হৃদয়-কক্ষে 

বাজিছে বিষম ব্যথা? 
ছে কোমল বকে 

অতি সকরুণ গাথা! 
জীবনের কর্মক্ষেত্রে 

পারি না মিলিতে হায় ! 
চিত্রিত হৃদয়-পত্রে 

বিষাদ-তুলিকা ভায়। 


গাহিব বলিয়। মনে 

ত্রিতারে বঙ্কার দিলে, 
আপনা হইতে বাণে 

বিষাদ গাহিয়। ফেলে । 
শৃন্য জীবনের খা তা, 

ভর শুপু বার্থ গানে, 
অবশিষ্ট ক'টা পাত। 

পুরণ হোক্‌ সুধা-ভানে। 


ছি 


কে আছ্ছ আপন-জন ! 

এস যার থাক কেহ! 
স'পিব হে এ জীবন, 

ধর অধ লহ লহ। 
নিগ্ধ করে দাও মুছে 

পরাণে অনল-লেখা।, 
বাঞ্চত এস হে কাছে, 

বাক্ত রূপে দেহ দেখ।। 


৩৯ 


অসি তির মস 


৯১ 


এত অবঙ্ঞার ভার, 
এত বোঝা ধাতনার, 
বহিতে পারি না আর, 
বল কোথা যাই ! 


নিরাশে ডুবিয়া মন 

করে আঁধি বরিষণ, 

খুজিয়া মনের মত 
মানুষ না পাই। 


উজল ঠাদৃনী নিশি, 

আলোকিত দশদিশি, 

কী মোহন বিশ্ব-ছবি 
তুলিকা-চিন্রিত ; 


যেন কোনো স্ুরপুরে, 

আত সকরুণ স্থুরে। 

মরম-সঙ্গীত মম 
হইতেছে গীত । 


কৌমুদী-বিধোত রাকা, 
মরম-পরাঁণে আক।, 
প্রাণ ছুয়ে যায়) 


| 


একটী কনক-লত৷ 

যেন প্রাণে কয় কথা, 

প্রকটী আনন্দ-গাঁথা 
গুমরিয়া গায়। 


মিলাইয়। প্রাণে প্রাণে, 

বিষাদের মুছু তানে, 

কিজানি কাহার সনে 
গাহিবারে চায় 3 


থেদ-বিজড়িত গানে, 
ক্ষণিক বিভোল তানে, 
মনের মানুষে ডাকে, 

আয় আয় আয়। 


৪০৬ 


| 


রা 
রে 
৮ 
4 
ঠা 
4 
চা 


টি 


হৃদয়-কানন তার সরল সুন্দর; 
বসন্ত-কুস্থম ভরা ফুল্প মনোহর । 
নন্দনে মন্দার-বনে পাতিয়। আসন, 
কমলের শতদলে বিবাজে কেমন ! 
আঁচলে মলয়! তার কণ্ে তারাহাঁর, 
জড়াইয়া শান্ত-জ্যোতি দীপু-চারিধার । 
দ্রশন মাত্র হয় হরষিত মন; 

সে দেশে ভানুর তাপে দহেনা জীবন 


কত দিন কত বেল করেছি যতন, 
পাইতে ছুল ভ সেই প্রিয় প্রাণধন। 
নিক্ষলে তপস্যা করি কাটানু জীবন; 
বিফল আমার ঘত পুজা আয়োজন ! 


জীবনের সুখ-স্বপ্র আধারের ছায়, 
আমার লুকানো ব্যথা কে বুঝিবে 'হায় ! 


৪২ 


মন্দির 


সশাস্টিলা সিিস্ছি সস সিটি সি সরি রা টি 


৯৩ 


ক্ষীণ অবসন্ন সুপ্ত বাথিত পরাণে, 

তোমার নিখিল তন্ধ্রে পারিনা মিলিতে ; 
সুদীর্ঘ জীবন মম ভরা ছুখ-গানে, 

আনন্দের তান কেন পারিনা সহিতে ? 


কে তুমি, নিবারে। তৃষা, মিটাও হে ক্ষুধা, 

বল প্রভু, কোন্‌ বলে হইব সবল? 
অনাহার শীর্ঁপ্রাণে সার হল কীদ, 

হে অভীষ্ট, দেহ পুষ্টি, দেহ শান্তি জল ! 


নবীন উদ্ধমে মোরে দাও মাভাইয়ী, 

ডেকে লও তব প্রিয় জগতের কাজে; 
চির পুণ্য কর্মভূমি উঠুক্‌ ফুটিয়া, 

সাজাইয়। দাও দিব্য সঞ্জীবনী-সাজে। 


উদ্বোধন-আরাধন।-ধেয়ান-প্রার্থনা, 
সার্থক হউক আজি মম উপাসন।। 


৪৩ 


হন্দিল্র 


৯৪ 


আর কতকাল হেন সং-সাজে সাজি, 
থাকিতে হইবে বল এ সংসারে মজি? ? 
আর কতকাল মোহ কালিম! জড়ায়ে 
তোমারে ভুলিয়! রব কর্তব্য হারায়ে ? 
আর কতকাল বল বৃথা কথা কয়ে” 
জীবন কাটাতে হবে ছুখ-গান গেয়ে ? 
আর কতকাল বল তোমার সন্তানে 
গ্রীতি-প্রেম ঠেলি? চাব ঘৃণার নয়ানে ? 


আশীর্বাদ কর প্রভু, আমি দীন-হীন, 
চরিত্র পবিত্র যেন রহে চিরদিন । 

বাহু হোক্‌ বজ-সম অন্ঠায়-শৌধনে, 
প্রাণ হোক্‌ পুষ্প-সম ছুধীর রোদনে । 


চলেছি জীবন-পথে অতুল গৌরবে, 
রক্ষা কর বীরবাছ, জীবন-আহবে। 
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্‌ 
্বন্ফিল্ল-স্সত্ছে 
( রক্ষত্ব_মেবা ) 


টি 


তব মন্দির-দ্বারে আরতি-ঘণ্টা 

বাজে প্রভু? বাজে বাজে ! 
কর সজ্জিত মোরে রাগ-কজ্বলে; 

উজ্বল নব সাজে 


গ্রন্থি সকল মন্থন করি, 

অন্তর মম দেহ রসে ভরি, 

মন্দির-পথে লহ আগুসরি, 
কণ্টক-ঘন মাঝে, 

ওই শুনা যায় মন্দির-দ্বারে 
আরতি-ঘণ্ট বাজে। 


ঘণ্টানাদের মধু আবাহন, 
কে আমার বাজাও সঘন, 
সুপ্ত সুষমা কর গে! চেতন 
দীপ্ত দীপক ঝাঝে; 


বল কোথা পথ হে রাজ্বার রাজা, 
কোন্‌ দিকে বাজে আরতির বাজা ? 
সার্থক কর ব্যর্থ এ খোঁজা, 

পাই পাই পাইন! ষে; 
মন্দির-দঘ্বারে আরতি-ঘণ্টা 

এঁ এঁ মধু বাজে। 


৪৭ 


বাজে প্রভু, বাজে বাজে ! 
বিশ্বমধিত-ব্যথিতের সুরে 
করুণ লহরে বাজে । 
জগতের যত অভিশাপ-রাশি, 
বজ্-ছন্দে আসিতেছে ভাসি, 
সেজেছে রর্তসাজে | 


বাজে প্রভূঃ বাজে বাজে ! 
যেঘ-পিঙ্গল-তৃষিত-গগনে 
নিছক-ধারার বাজে । 
দারুণ ছুখের দামিনী-বিকাশ, 
দানবের দলে দামামা-উলাস, 
একতারে আজি বাজে । 


৪৬ 


হমন্দিলল 


বাজে প্রভু, বাজে বাজে ! 
আরাম-শুন্য অবিরাম-স্ুরে 
দেন্-সরমে বাজে । 
অযুত-কণ্ে অশেষ ছন্দে, 
কণ্টক-পথে উত্তাল গন্ধে, 
ঘণ্টা-নিনাদে সকল বন্ধে 
ক্রন্দন বহি" বাজে । 


বাজে প্রভু, বাজে বাজে! 
আমার হিয়ার।অণুতে অণুতে 
শোণিত শোষণে বাজে ॥ 
চিত্ত-দলন চীৎকার-ধ্বনি, 
ব্যাকুল-কণ্ঠে বেহাগ-রাগিণী, 
ভিতরে বাহিরে চৌদিকে শুনি, 
গগনে গগনে বাজে । 


৪০১ 


ৈ ক কিস্কিা 
স্পা স্মিলী দিপা পা৯ত৯৫ 


৩ 


ওই যে কাদিছে কাঙীল-আতুর, 

বেদনার ধার! চা; 
আর কতকাল রহিবে ঘুমায়ে 

লালসা-লাঁলিত কক্ষে ? 
স্মপ্ত পরাণ, জাগে। জাগো আজ, 

বাহিরে দাড়াও এসে ; 
কনক-জড়িত পথের ধুলায় 

যাঁও রে নীরবে মিশে 


দেখবে চাহিয়। জগৎ জুড়িয়! 
অশেষ ছুঃখ-দৈন্ 
তৃষিতের নাই পিয়াসার বারি, 
ক্ধিতের নাই অন 
ব্যাধি-খরসরে ব্যথিত-মথিত 
দুর্বল নর-নারী ; 
সঞ্চিত শুধু হাহাকার-ধ্বনি, 
সম্বল আঁধি-বারি 


হন্দি্ 


আরে আরে মন, ক্ষিপ্তের মত 
রর হাসিছ কিসের সুখে ? 
৯ : যাপিত ক্রন্দন-রোল 
ৃ বাজে নাকি তোর বুকে ? 
বসুন্ধরার তাণব-লীলা 
দেখিয়া দেখিয়া তুমি, 
চেয়েছিলে মন, শীরবে নীরবে 
থাকিতে চুমিয়া ভূমি | 
বিশ্বে হেরিয়। বিষের লহর 
দোষিছ মহেশ্বরে ! 
বিরাম-শয়নে আরাম লভিছ 
আপন সুখের ঘরে। 


এস এস মন, জগতের বোলে, 

জাগে। জগতের কাজে; 
জগত-নাথের যজ্ঞ-সতায় 

সাজ রে যোগ্য সাজে । 
বচনে বহিয়। সাস্্না-রাশি, 

চক্ষে করুণা-ধারা, 
বক্ষে নে সমবেদনার শ্বাস, 

পথে এসে দাড়া দাড়া । 


€১ 


হ্মমন্দিন্তর 


৪ 


চল সবে চল জগতের কাজে, সাঁধিতে হইবে সাধনা, 
ভাই ভাই মিলি দীড়াইব মোরা, ভুলিয়া অতীত বেদন!। 
আনন্দময় বিশ্ব-ভূবনে ছুখ-গাথ। আর গাবনা। 
জীবন-আহবে বিজয় লভিব, পরাজিত কভু হবনা । 


হুখে রোগে শোকে প্রতিবাসীজনে দিব আশ্বীস-মন্ত্রণা, 

ব্যথিত দেখিলে, সুমধুর বোলে করিব তাহারে সাস্ত্বনা । 
পাপের যাতনা আর ত ববেনা, পাপ-পথে কেহ।যাবনা, 
নিরাশার কথা? আধারের গাথা, ভূলেও কখন? গাবনা। 


এস সবে মিলি হই আগুয়ান, পিছে ফিরি।আর চাবনা, 

যে রহিবে পড়ে” তুলিব গে। ধরে? মরে? যেতে কারে" দিব না 
দেখরে চাহিয়। হাসিছে যাঁমিনী, হাসিছে উছল-ুটাদ্িমা, 
আঁধারের মাঝে কেন পড়ে? তবে, মুছে ফেল সব কালিমা। 


চল বে বাজায়ে বিজয়-বাগ, লইয়। বিজয়-নিশানা, 
সে প্রেম-কিরণ লুফিয়৷ পরাণে বিজয় কর রে ঘোষণ]। 


৫২. 


৫ 
এই /ধ-ভুবনে সবার চরণে 
যে দিন এ শির লুট্‌্বে, 
সেদিন তোমার মন্দিরে যেতে 
পথের খবর জুট্বে। 


যে দিন হইয়া দীন হ'তে দীন, 

তৃণ সম মোরে গণিব গো হীন; 

সেদিন গোপন পথটার চিন্‌ 
আপনি হাসিয়া ফুটবে; 

ছোট বড় যত সবার চরণে 
যেদিন এ শির লুট্বে। 


অন্দর তব মন্দির-পথ 

ঢেকেছ কনক-ধুলে; 
গুপ্ত পথের দীপ্ত রেখাটা 

সবার চরণ মূলে । 


ছুশ্মাদ মম গর্বিবিত হিয়।। 
মন্দিরে যাবে কোন্‌ পথ দিয়া। 
অহঙ্কারের আঁজন মাখিয়া 
সে পথ নাহিক মিলে; 
বিমল পথের সরল রেখাটা 
সবার চরণ তলে । 


৫৩ 


মি ০৯০১০ টং ০ 


৬ 


ওগো) করে? দাও মোরে ধূলি ! 
পুণ্য-পথের ধন্য-তলায় 
বন্ধন দাও খুলি। 


বিশ্ব-বাহিনী পুলকে চলিয়া, 
যাক যাক মোরে চরণে দলিয়া, 
দুবিনীত এ গর্বিত হিয়া 

হাক্‌ ডাক্‌ ষাক্‌ ভুলি, 
করে' দাও মোরে পথের কাঙাল, 

সবার চরণ-ধুলি। 


সুখ-পুলকের উল্লাস-সাঁড়া, 
ব্যথিত জনের বেদনার ধারা, 
খেদ-আনন্দ সকল ছন্দ 

বাজাক্‌ সমান বুলি ; 
সবার লাগিয়। ছুঃখে ও সুখে, 
উড়াইয়া মোরে দাও শতমুখে, 
বুলাইয়। দাও তপ্ত এ বুকে 

সকল রঙের তুলি। 


ভেদাভেদ মম দাঁও গে! ঘুচায়ে, 
গরিমার কাল-কালিম। মুছায়ে, 
সবার চরণে শীতলতা দিয়ে 
ধুলি হবে পদ-রুলি ; 
চরণ চুমিয়া নীরবে হাসিবে 
অণু-পরমাণু গুলি । 


৫8 


ওগে। 
এই 
মম 
মম 


স্মন্দিল্লর 


৭ 


(বধ.বাণাৰ শাশখধত-সুরে একি এ বাজন। বাজে! 
অন্ধকারের দ্বন্দ আমার উছল ছন্দে সাজে? 
দিকৃ-দিগন্তে অন্ত-হীনের শান্ত মোহন সু, 
অন্তর-তল মন্থন করি বাজিতেছে সুমধুর ? 


সকলের দুখে, সকলের স্থখে, হেব তব মুখছায়। ? 
সকলের সুরে তোমার বীণাটা রচিছে মোহন মায়। ? 
এ মম তনুর প্রতি পরমাণু কেবল তোমারে চায়? 
চিত্ত ব্যাকুল জুড়াইতে তব মন্দির-তরু-ছায় ? 


আমি ষে তাপিত, দাও দাও মোরে ক্সিপ্ধ শীতল ছায়া » 
ব্যথিত জনের বেদনার ভার লহ লহ-_কর দয়! । 
পিপাসিত চিতে ধার। বরষিতে কেহ নাই তুমি ছাড়া; 
সন্তাপ হর, শান্তি-দেবতা, খোল বন্ধন-কার। । 


৫৫ 


শন্দিল্ল 


০ 


নিরানন্দ জীর্ণ জরাতুর বিশ্ব হ'তে 

ওগো, নিয়ে যাও মোরে পূর্ণ বিশ্বাতীতে 
তোমার মন্দির দ্বারে; দাও ছিন্ন করে; 
বহু আড়ম্বরে গড়া আসক্তির তাবে 
গাথা, হীরক-জড়িত এই লৌহময় 

কঠিন শঙ্খল। 


তব সনে সাধ হয় 
পবন-মাঁতলি পৃষ্ঠে চড়ির়! ভ্রমিতে 
দ্রিকৃ-দিগন্তরে ; কিন্বা। পর্বতে পর্বতে 
দীপ্ত দীপ-শিখা মত নৃত্য করিবারে। 
ধন্া বন্ারাণী যবে বর্ষার পাথারে 
এলায়ে কুস্তল-জাল শাস্তোজ্বল বেশে 
আসিবে হাসিয়া, আমি তারি সনে মিশে 
একান্তে হৃদয় ঢালি চলিব ভাসিয়।, 
কোন্‌ সে সুদূর দেশে তোমারি লাগয়।। 


৫৬ 


৯ 


স্বপনে ডুবিয়৷ যাক মম জাগরণ 

হে স্বপন-সখা, যুক্ত কর আবরণ 
শীতল বক্ষের তব; লয়ে যাও মোরে 
হীরক-নিথর-গড়া মন্দির ছুয়ারে-_ 
বিশ্বাতীত মে।হময় বিশ্বে; নিরস্তর 
কঠিন আঘাতে মম ভাঙিছে প্র, 
কঠিন নীরস শুষ্ক মৃত্তিকা! পরশে । 


ওই দেখা যায় তব দেশ, যেথা বসে? 
দীপ্ত তুমি মহাজন, ক্ষিপ্তের মতন 
গণিছ তরল্গ-মীলা) উথান-পতন 
আকুলি-ব্যাকুলি যত ; ওই বহে? যায় 
ভেসে যায় চলে যায় না জানি কোথায় 
লহরে লহরে ; মোরে লও সাথে করি 
সিপ্ধতার মাঝে রাখ যুগ্ধত। আবরি। 


৫৭ 


2লিদিহু? 


আমি চাই গে। তোমারে চাই, 
দীর্ঘ পথের দ্ীঘ যাত্রা, 
আর কেহ সাথে নাই। 


সন্দেহ-ঘন-কণ্টক-বনে, 
ব্যথিত তৃষিত ব্যাকুলিত মনে, 
তুমি-হাঁরা মম অন্ধ জীবনে 

পথ নাহি খ'জে পাই; 
দীর্ঘ পথের দীর্ঘ ষাত্রা, 

আর কেহ সাথে নাই । 


৫৮ 


সব যজমান-উদগাত1-হোতা 
. পব্রহ্ষা-রক্ষক-পোতী, 
. “লর সুখ-দুখের বারতা 
তোমাতে পেয়েছে ঠাই 


বিশ্ব-লোকিত যজ্ঞ-সভায়, 
খত্িক-সাঁজ সাজে না আমায়, 
সাম-উদা'ত্ত মন্ত্র-গাথায় 

আহৃতি ভুলিয়া যাই 


সকল বাক্যে তোমার ছন্দ? 
সকল নিয়মে ভোমার বন্ধ, 
সকলের দেহে তোমার গন্ধ, 
এ কেমন ভাবি তাই ; 


তব মণিময় মন্দির-দ্বারে, 
দয়। করে” টেনে লহ গো আমারে, 
বছ-বিলসিত একের মাঝারে 

একেল। তুমি হে সাই ! 


৫৯ 


্ল্দিন্ 


পশম পিস সি সিসি 


অন্তর মম আজি একান্ত 
উনুখ তব তরে; 
দেখ হে রাজন, হীন অভাজন 
পথের ধুলায় পড়ে? 


বান্ধব হীন অন্ধ এ দীন, 

পীড়িত বোঝার ভারে ; 
যুগ-যুগান্তে সঞ্চিত থালি 

পূর্ণ নয়নাসারে। 


ওই দেখ! যায় মন্দির তব, 
মণ্ডিত মোতি-হারে ; 

কাঙাল মাগিছে রাজ-দরশন, 
টেনে লও তব দ্বারে। 


০ 


৩ 
সন্িল্ল-ভাল্সশেৌ 
(জীবত্ব সঙ্গ) 





৯ 
হে রাজন; ওহে বাজার রাজ ! 
আজি আশ। করে? এসেছি ছুয়ারে 


শুনে আরতির বাজা 
সুন্দর তব মন্দির মাঝে, 
ধীর-গম্ভীরে ভন্বরু বাজে, 
বিশ্ব-কুবন সম্ভার সাজে 
সম্রযমে কবে নতি ্ 
দিকৃ-দ্িগন্তে ব্যাপ্ত মহিমা, 
শাশ্বত-পৃত-দীপ্ত-গরিমা, 
অতুল শৌর্য্যশবীর্যয-সুষমা। 
ধন্য ব্রিদ্বিব-প্ি ! 


৬৩ 


অন্বর নীল ছত্র ধরিছে, 
সমীর চামর ব্যজন করিছে, 
বন্ধি দিব্য দীপালি জ্বালিছে 
বিপুল পুলক ভরে ; 
সিন্ধু লইয়া! ভৃগার-বারি, 
কীদিছে চরণ চুম্বন করি, 
বন্ুমতী নব রস সঞ্চারি? 
তোমার আরতি করে । 
অন্ধ আতুর ক্ষুদ্র এ দ্বীন, 
সন্বলহীন সঙ্গিবিহীন, 
ছুখ-ক্রন্দনে কেটে গেছে দিন, 
সংসার মোহ-ছলে ; 
আনিয়াছ যদি মন্দির দোরে, 
ফিরায়োন। প্রভূ, ফিরায়োন। মোরে; 
অন্তর মম কাদিছে কাতরে, 
তোমারে হেরিবে বলে? । 
| কে আছ প্রহরী, খোল খোল দ্বার, 
আমি দরিদ্র প্রজ। হে রাজার, 
এসেছি হেরিতে রাজ-দরবার, 
শুনে আরতির বাজ।; 
মন্দিব-দ্বারে কাঙাল কাদিছে 


শুন হে রাজার রাজ! ! 


৬৪ 


হীরক-জড়িত সোনার চাঁবিটা 
লইয়! কমল করে, 
(ক তুমি দেবতা, ভূতলে নামিয়। 
ডাঁকিছ মোহন ম্বরে ? 


বয়ানে তোমার মধুময় হাসি, 
নরানে তোমার করুণার বাশি, 
বচনে ব্রিতাপ-বন্ধন খসি 
নন্দন-সুধা। ঝরে ; 
কে তুমি দেবতা, সোনার চাবিটী 
লইয়া কমল করে ? 


৬৫ 


ঙ 


সমন্দিক্্র 
সারা দেহে তব ব্লাজার চিহ্ক, 
ছুয়ারীর বেশে কিসের জন্য ? 
সহিয়। অশেষ দুঃখ-দৈন্ 
ডাকিতেছ সকাতরে ; 
বাত্রিক যত মন্দির ঘিরে, 
সকলের বোঝা লয়ে নিজ শিরে, 
দুয়ার খুলিয়৷ দিতেছ হে ধীরে, 
করুণায় আখি ঝরে। 
ধন্য।তূমি হে ক্লাঙাল-বন্ধু। 
বিশাল মরুর রসাল সিন্ধু, 
শীর্ণ গগনে পূর্ণ ইন্দু, 
মণ্ডিত জ্যোভি-থরে ; 
কুন্দর হেয-মন্দিব মাঝে 
সুন্বর রাজ-ইন্দ্র বিরীজে, 
দুয়ারে ছারী ক্কি সুন্দর সাজে, 
সুন্দর চাবী করে। 


খোল ওহে ছ্বারী, খোল খোল দ্বার, 
কহ গো পথের শুভ সমাচার, 
বেদনা-পুর্ণ ৰোঝাটী আমার 
নাষাও করুণা ভরে ; 
হেরিতে রাজার প্রেম-দরবার 
পরাণ আকুল করে 


গ৬ 


৮ 
4 
%/1 





৩ 


, জ্যোতির্রয় দিব্য-পুরুষ, 
দীন-দরিদ্র সখা, 
ধাজাধিরাজের মন্দির-দ্বারে 
কে তুমি দিয়েছ দেখা? 


উজ্জ্বল নব রূপের ধারায় 
দরিকদিগন্ত ভাসে; 
বেদ-বেদীত্তপন্কজ, তব 
মযুখ মাখিয়া হাসে। 
সন্দেহমাখ। অন্ধ আখির 
জ্ঞান-অঞ্জন তুমি; 
নিতা শান্ত ভ্রান্তিবিহীন 
ক্ষান্তি-রসাল-ভূমি | 
[ানন্দ-ঘন ত্রহ্ম-্বরূপ, 
পরম আরাম-দাতা ; 
চেতনা-ছুপ্ত জ্ঞানের মূরতি, 
দন্ব-অতীত ধাতা। 
অনন্ত-ব্যাপী প্রশান্ত হথযুতি, 
সুমহান যোগানন্দী; 
অন্ধ-জীবনে গন্ধ-দীপালি, 
নন্দন-পথ-সন্ধি | 


৬৭ 


পর্ণ-রাগের ত্বর্ণীভ জট। 
স্থশোভিত শিরসিতে ; 

গণ্ড-বাহিত করুণার ধার 
আখওঙ লোৰ-হিতে । 


ললাট-দীপ্ত মোক্ষ-তিলক, 
বক্ষে তত্বমালা ; 
হাতে করঙ্গ__প্রেমের ভাপ, 
দণ্--পারের ভেলা 


বলয়াঙ্কিত দক্ষিণ ভূজে 
মণ্ডিত ববাভয় ; 

মধুর অধরে আধ-আধ বাণী 
অ্রবণে ভ্রিতাপ ক্ষয় 


জ্ঞান-কৌপিন-বহিবসন 
ভাব-তন্তর গাথা; 
উজ্জ্বল-রস-বিভূতি লিপ্ত, 
অঙ্গে শক্ত-কাথ। । 


৪০ 


স্মন্দিল্ত্র 


সকল ধন্ঘ বিধি-ব্যবস্থ। 
অতীত তোমার স্থান; 
সকল চেষ্টা, সকল কাষনা।' 
তোমাতেই সমাধান । 


সত্য ভোমার সরস স্বরূপ, 
সতা-সাধনা মাখা; 

সত্যে স্থিদ্তি, চির পরিণতি, 
সত্যের চির-সখা! ৷ 


নমামি ভক্ত, প্রেষানুরক্ত, 

বিমল যুক্ত-যোগী ; 
চির সংসারী, চির উদ্দাসীন, 

চির ভ্যানী, চির ভোগী ৷ 


চির জনমের বান্ধব তুমি, 

চির মরণের সাথী ; 
সঞ্চার” চির বাঞ্ছিত বীজ 

মম জীবত্ব ভাণ্তি। 


৬৯১ 


"স্িক্ভ্র 


শৈ 


হে পুরুষ, একী বীজ করিলে বপন ! 
নিমিষে বন্ধন টুটি” 
অন্তরে উঠিল ফুটি, 

অনন্তের অন্তহীন বীণার স্বপন 
একী বীজ করিলে বপন । 


সংসারের দাব-দাহে, 
আসক্তির আশু মোহে, 
যে প্রাণ দহিতেছিল তুষের অনলে 
উছল-উন্মদ-করা। 
কোন্‌ মন্দাকিনী ধারা, 
সে প্রাণ দিল গে। ধুয়ে শান্তি-তীর্থ-জলে 


বাসনার কসাঘাতে, 
একান্ত ব্যাকুল চিতে, 
কঘই কেঁদেছি আমি ম্মরি ভগবান্‌, 
কভু বলিয়াছি পিতা, 
কভু সখা কু মাতা, 
কভু স্বামী কভু ভ্রাতা, না পেয়ে সন্ধান 


ছা 


লয-হারা ছন্দ-হাবা, 
সন্দেহ-বেদন। ভরা, 

দীর্ঘ দ্রিন কাটিয়াছে গহন আধারে ; 
আজি কি অপুর্ব ছাদে, 
দিলে মৌর বীণ' বেধে, 

সহজ সরল স্বরে” _জ্যোতিমাখা তাবে । 


যে নামের স্থধা ভানে, 
সন্ধান-বন্দনা-গানে, 
ঘুগ-যুগান্তের আশ! মিটিবে আমার» 
অমৃতের ধারা ধৌত, 
ত্রিদিবের মন্ত্র পুত, 
সে মধু-নিব্যন্দী নাম করিলে সঙ্শর ! 


ধন্য দাতা ধন্য দাতা, 
ধন্ত দীন্জন-ত্রাস্তা!, 
মম দেন্-ছুখ ধন্য তোমার কুপাক় : 
তব শক্তি সঞ্চরণে, 
চিত্ত আজি মত্ত রণে, 
ভাডিয়া অনস্ত-নিদ্র। কুগুলিনী চায়। 


৭১ 


সন্দি্ু 


৫ 


পাপের পুরীষ মাঝে ছিলাম পড়িয়া, 
অন্তর দহিতেছিল রক্ত-হুতাশনে ; 
কে তুমি আসিলে দেব, আপনি যাচিয়া, 
ছুঃখ-তাপ ঘুচাইলে একটী বচনে ? 


দ্য়ালের শিরোমণি, প্রেষ-অবভার, 

বিনয়ের খনি তুমি পতিত-পাবন ; 
মম সম কত পাপী হইল উদ্ধার, 

যাচিয়! সবার বোবা করিলে বহন। 


নিরাশার নিশোয়াসে হতাশ যে জন, 

করিলে ভাহার প্রাণে আশার সঞ্চার ; 
অযাচকে যেচে দিলে রাতুল চরণ, 

প্রহরীর সাজে তুমি হে প্রভু আমার ! 


সর্বব-দুখ-ক্লান্তি-হরা স্ুর-শান্তিপুরে, 
জন্ম তব ছন্াতীত অদ্বৈত-মন্দিরে | 


৭২. 


৬ 


আজ পেয়েছি সে ধন ! 
ধার লাগি কেদে সারা অবশ পাগল-পারা, 
ছিন্ন এতদ্দিন ঠিক মরার মতন ; 
নন্দনে মন্দার বনে, পৃত দীপ্ত পদ্মাসনে, 
পারিজাত-শতদলে ছিল যেই ধন; 
ষেধন পাবার লাগি, কত যোগী কত ত্যাগী, 
অগণিত নান! ভাবে করে আরাধন ; 
বসিয়। এ ভাঙা ঘরে, কেঁদেছি যে ধন ভবে, 
অন্তরের থরে থরে শোক প্রশ্রবন-_ 
ষার লাগি প্রবাহিত; ত্রিদ্িবের মন্ত্র পুত, 
পবিত্র গ্রীতির দান মমতা-মাখন__ 
আজ পেয়েছি সে ধন। 


পেয়েছি সে ধন ভাই, পেয়েছি সে ধন! 
যোগীজন-মনলোভ।, শান্ত সমুজ্বল শোভা, 
অপরূপ চির-নব চির-পুরাতন ; 
ষোগীন্দ্র যুনীন্দ্র কত, ধ্যান করে অবিরত, 
যে সাধন সাধকের বুক-জোড়া ধন ১ 
নিরালন্ব কত খধি, যার লাগি দিবানিশি 
নির্বিকল্প সমাধিতে রয়েছে মগন ; 
ব্রহ্মাণ্ড যাহার তরে, অকুলে কীদিয়া মরে, 
এতদিন অনর্পিত ছিল যেই ধন; 
ত্রিভাপ-বিনাশী সেই পেয়েছি সাধন। 


৭৩ 


দীনের কুটীরে ভাই, পেয়েছি সে ধন! 

কত যুগ-বুগান্তরে, কেঁদেছি ষে ধন তরে, 
উদ্দাসী সর্ববস্ব-ত্যাগী ষাহার কারণ ; 

যার তরে ভল্ম মেখে, দীর্ঘ জটা শিরে রেখে, 
কত জন্ম কাটাইনু খুজি ত্রিভুবন ; 

কম্বল সম্বল করি, সুখ-আশ। পরিহরি, 
শ্মশানে মশানে কত করিন্থু ভ্রমণ ; 

বাসনস্ত-কুস্থম ভরা, ব্রিজগতৎ আলো-কর।, 
শোৌঁক-পাপ-তাপ-হরা কনক-রতন-_- 
প্রাণের গবিভ্রতম গেয়েছি সে ধন। 


পেয়েছি সে ধন ভাই, দ্ৰীনের কুটীরে ! 

কত জন্ম সেধে সেধে, কত যুগ কেদে কেঁদে, 
পাইনি যাহার খোজ ত্রিজগ্ ঘুরে ; 

মণিহারা ফণী-প্রায় খুজেছি যাহারে হায়! 
পর্বত গুহায় কত গহন কান্তারে; 

নিবিড় কাননে ছুরি, ষাহার উদ্দেশে ফিরি, 
কাটাইন্থ কত জন্ম ভ্রমি চরাচরে ; 

কু শৃন্তে শুনে ফিরি, বুকে শত বজ্ঞ ধরি, 
গশেছি অতল-তলে খুজিতে যাহারে ; 

এত দিনে মিলিয়াছে, ক্রন্দন ঘুচিয়া গেছে, 
এতদিনে বাজিয়াছে পরাণের ভারে; 
অমৃত-নিব্যন্দী বীণ। অনিন্দ্য লহরে । 


ণ৪ 


»্ন্দিন্তর 


আর ত ভাবনা নাই পেয়েছি সে ধন! 
আমি ক্ষুদ্র অপবিত্র, প্রাণে জাগে পাপ-চিত্র, 

না হয় মোহের ঘুমে আছি নিমগন ; 
পাপ-তাপ-দেন্ জোড়া; হোক্‌ না হৃদয় পোড়া, 

হোক্‌ ন। কালিমা-লিপ্ত স্ুুগ্ড এ জীৰন ! 
তথাপি আমার মত, কার ভাগ্য আছে এত, 

কে পেয়েছে বিনা-মুলে এমন সাধন ? 
আপনি বিশ্বের পতি, দেখিয়া পতিত অভি, 

কার লাগি বল আর ব্যাকুল এমন ! 

আর ত ভাবন৷ নাই পেয়েছি সে ধন। 


আমি ত অধম অতি, জান ভা” ঠাকুর ! 

হীন তুচ্ছ অবজ্ঞেয়। আমি পাপী বড় হেয়, 
আমার সমান নাই পাষণ্ড অসুর ! 

কামনার কালীদহে, মগন বিলাস-মোহে, 
আমার পাপের বোঝা করে? দাও চর, 

লহ প্রাণ লহ মন, করি আত্ম-নিবেদন, 
কর আত্মসাৎ মোরে, মোহ কর দুর ; 

চাই না বাসনা-ভুক্তি, চাই ন। এ্রশ্বধ্য শক্তি, 
তব পদে অন্ুন্পক্তি রাখ হে প্রচুর ; 

খুলিয়। মন্দির-দ্বারঃ দিলে আজি আকার, 
করে? অঙ্গীকার পুন করে! না হে দুর ; 
হে দয়াল দিব্য-ছ্বারী, হে মোর ঠাকুর ! 


৭৫ 


হল্দিলু 


৭ 


কে তুমি গে৷ পাপীজনে দেখালে পুণ্যের পথ ? 
মন্দির-যাত্রিক লাগি আনিলে সোনার রথ? 
মণ্ত্যে অযৃতের বাণী কে তুমি শুনালে আজি? 
মোহিত করিলে চিত কি মোহন সাজে সাজি ! 
আঅরবিচারে সকলেরে টানিয়। লইলে ধীরে, 
জগতের পাপ-তাপ ধুয়ে দিলে আখি-নীরে । 


করুণার অবতার, কে তুমি কিছু না জানি, 
নীরবে বিভোল প্রাণে প্রচারিলে আশা-বাণী । 
এমন দয়ার সিন্ধু দেখিনি মরতে আর, 

চির দরিদ্রের তুমি ঘুচাইলে হাহাকার ! 
প্রেমিকের শিরোমণি, অপূর্ধব ভোমার নাট, 
মন্দিরের সিংহদ্বারে একি মিলায়েছ হাট ! 


মম সম দুঃখী তরে উদঘাটিলে রুদ্ধ দ্বার, 
ওই যে দেখিতে পাই নন্দনের দরবার ! 
একি এ বাজন৷ বাজে অনস্ত-অন্তর-তলে, 
একি এ মন্দির-মাঝে কনক-দীপালি জলে ! 
একি এ উছল ধারা উজলের সিদ্ধু-নীরে, 
উন্মদ লহরী-লীল! ভাসায়ে চলিল ধীরে ! 


৭৬ 


৪ 
শ্বল্িল্র-ও্শাঙ্ছশৌ 
( মনুষ্যত্ব_অনুষ্ঠান ) 


সন্দিল্লি 


১৪ 


চির লুন্দর চারু প্রাঙগণ-মাঝে 
একী উদ্যান-মেল। ! 
এষে মুক্তাকাশের যুক্ত দোলায় 
মুক্ত লহ খেলা । 


চির লুষ্টিত-ঘন-শম্পাবরণ 
কৰিছে দগ্ডবৎ, 

তার পৃষ্ঠ-বংশে অংশ্ু-মেখলা, 
সহজ সরল পথ । 


কিবা দ্রাক্ষালতার পরাণ-পত্রে 
রস-সম্পুট শোভা, 


তার মদির গন্ধে মত মলয় 
সাথিছে পুলক-আতা | 


৭৯ 


স্ঘলি 


নব 
কিবা 
কিবা 


কিব। 


কিবা 


কুস্থম-কুজে অলির গুজে 
মেঘ-মল্লারে গান, 
জাতী যুখী আর মল্লিক! কুলে 
সরস রসের টান। 
কামিনীর কম-কোমল ছায়ায় 
লঙ্জাবতীর থানা; 
কুযুদীর কুম-কুদ্কুম মাখি, 
ভ্রমরের আনা- গোনা 
অশথ. বৃক্ষে বাসকের শাখে 
আসক-মাখান' হাসি; 
বকুলের বনে যুকুল-মিলনে 
চির বন্ধন ফাসি। 


কিবা অমল গন্ধ বিমল ছন্দ, 


গগনে চন্দ্র হাসে; 
মাথি সোহাঁগ-পরাগ সিত-অনুরাঁগ 

প্রাঙ্গণ সুথে ভাসে । 
কিবা ত্রিদিব লুঠিয়া তারকার হাসি 

পুম্পিত প্রাঙ্গণে ; 


কিবা গভীর বাজিছে স্ুধীর-ললিতে 
রিমি-ঝিমি-রিঙ্ণে | 


স্ন্দি্ 


আহা! ধন্য জীবন ধন্ঠ সাধন 


ধন্ত পুণ্য-ফল ; 
নব উছল রঙ্গে ভাব-তরঙ্গে 

বহে ধার! স্ুবিমল ! 
ওগো ধন্য গে! তুমি সৌম্য-মূরতি, 

রম্য তোমার মতি 
এসে প্রহরীর সাজে প্রহরে প্রহরে 

গ্রহণ করিও নতি । 
ষেন মুখ নাহি তুলি, পথ নাহি ভুলি; 

পিছু দিকে নাহি চাই; 
যেন গোলাপ-গুণ্ঠে কণ্টক খুলি 

লুষ্টিত মধু পাই। 


যেন জাতীর বীথখিক। দক্ষিণে রাখি, 
বাসকের তল! দিয়া, 
নব সজ্জিত চারু লজ্জাবতী 
দলন করিয়া হিয়া, 
কম কামিনী-কুন্্রমে বাম দিকে ঠেলি, 
চলেঃ ঘাই অনাদাসে ; 
ওগো! ওই দেখা যায় মন্দির-চুড়! 
চন্দ্র-কিরণে হালে। 


৮৯ 


আমন্দ্হ্র 


৮ 


সত্য-বচন সত্য-করম সত্য-সাধন-রথে, 

সত্য-শাসন মস্তকে বহি” চলিব সত্য-পথে । 

বক্ষে রহিবে সম-বেদনায় সব-ভূতে সম-দয়া, 
করুণা-অশ্র ধৌত করিবে কত জনমের মায়া । 

বীর্য রহিবে যুগ্ম এ ভুজে যুঝিতে দিবস-বাতি, 
পরিমিত ভোগে ফুটিয়। উঠিবে ত্যাগের দিব্য দ্যুতি । 
এতিন তোমার বিজয়-বিধান, রহে যেন প্রাণে লেখ 
'এতিনের শ্বাসে বন্ধন থসি? নন্দন দিবে দেখ।। 


অন্তরে মম অযুত-দ্রোহী, নেশায় জীবন ভোর, 
দ্রাক্ষা-ক্ষর্িত গরল সেবনে কিব৷ প্রয়োজন মোর ! 
হিংসা-ঘন্ব-কুহক-ছন্দে প্রাণে চির হাহাকার, 

নিত্য ভোজনে প্রাণীর হিংসা করিব না কভু আর । 
অনন-ত্রন্ম তোমার চিহ্থু, সতত রাখিব পুত, 

পরশিতে কভু দিব না কাহারে, ত্যজিব পর্যুষিত। 
'এএতিন তোমার নিষেধ-আজ্ঞা, রহে যেন প্রাণে লেখা, 
'এতিন শাসনে বন্ধন খসি? নন্দন দিবে দেখা । 


ডা 


সন্দ্ল 


সকল বিধান, সকল নিষেধ? নামের মন্ত্রে গাথা, 
মন্দির পথে জপিতে জপি্ে ঘুচিবে সকল ব্যথা । 
সৌম্য নামের নম্র ছায়ায় রম্য পথের রেখা, 
শ্বাসে-প্রশ্থাসে আশ্বীস-ত্রাসেঃ রহে যেন নাম লেখা । 
নিত্য পুলকে সন্ধ্যা প্রভাতে তোমারে করিব নতি, 
স্কির-আসনে যোগ-প্রাণায়ামে নামে হবে চির রতি । 
অন্তরে মম ফুটিয়। উঠিবে সুন্দর প্রেষধাম, 

নামের ছন্দে বন্দনা-গানে পুরিবে মনস্কাম । 


৮৩ 


আর... - 


৩ 


তব মনোষয়-মুত্তি করিয়া নিশ্মাণ, 
মন-সাধে মন-মাঁবে বসাব প্রতিমা ; 
সাজা ইব নানাবিধ গন্ধ-উপাদান, 
আনন্দ-সিন্ধুর আোতে ধূইবে কালিম। 


পুঁজিব নিবিড়ে চিত্ত-কুশাসনে বসি' 
কোষাকুসী হবে মম ছুইটা নয়ান; 

রুতাঞ্জলি পুটে লয়ে প্রেমের তুলসী, 
চরণে করিব গো প্রেম-অর্থা দান । 


ভকতি-নৈবেছ্য দিব সন্মুখে সাজায়ে, 
উন্মদ-বাসন। জ্বলি” হবে ধূপ-দান ; 

মহোলাসে প্রাণায়াম বাজনা বাজায়ে? 
সকল আসক্তি আমি দিব বলিদান 


গাহিবে অস্তর-বীণ। উলাসে বঙ্কারি? 
ঝরিবে নন্দন হতে তব শান্তি-বারি 1 


৮৪ 


সমল্দিল্্র 


আমি তোমারে লইয়। রহিব । 
আর যত সব বৃথ! কলরব, সকল ছডিয়। আসিব । 
গৃহিনী! যেমন নিত্য পুলকে গুহথানি রাখে ঝাড়িয়া, 
তেমনি রাখিব চিত্ত আঙ্বার কালিমা যুক্ত করিয়া । 
চরণ আমার দরশন লাগি" তোমার নিকটে ছুটিবে, 
বক্ষ আমার তব সাড়া পেয়ে স্পন্দনে দ্রত ফুটিবে। 
হস্ত আমার তোমারি বন্ত্রে তোমারেই নিতি সাজাবে, 
পুলকে মািয়। বীণাটী লইয়। তোমার বাজন। বাজাবে 
ক আমার কু! ছাড়িয়। তোমারি গাহন। গাহিবে, 
বসন। আমার ভব বন্দন। দিবস-রাত্র কহিবে। 
নাসিক আমার তোমার আসকে সরস গন্ধ স্বনিবে, 
কর্ণে আমার পুর্ণ পুলকে তব গুণ-গান ধ্বনিবে ! 
নয়ন আমার রূপের মাঝারে মাধুরী ঝলকে ফুটিবে, 
মস্তক মম ব্রস্ত হইয়। তোমার চরণে লুটিবে। 
মম সার! জ্েহ-মন-প্রীণ-গেহ তোমারে বরিয়া লইবে, 
এস এস দেব, অন্ধ-জীবনে চন্দ্র হইয়া রহিৰে। 


৮৫ 


হেসেছে 
এল্সেছে 


গাহিছে 
বহিছে 
সকলে 
বিফলে 
এ হেন 
কে যেন 


বল গে 
কবে গো 


এস গে! 
ব'স গে। 


গাহ গো 
লহ গো 


তঞ্চণ তপন 
মলয় পবন 


তবরুর ডালে 
চক্রবালে 


হাস্ছে সুখে 
কাদছে দুখে 


সুখের দিনে 
নবীন কীণে 


পাগল-করা 
পড়ব ধরা 
এস এস 
বস ব'স 
গাহ গাহ 
লহ লহ 


৮৬ 


৮৮! জাগা, 

ফুল-বাগানে। 
সোনার পাখা, 
রবির রাখী । 


বেদম হাঁসি, 
আধার রাশি। 


উদ।স পরাণ, 
বাজাচ্ছে গান। 


কোথায় তুষি, 
চরণ চুমি। 
জীবন-বনে, 
চিদ্-আসনে । 


হিয়ার দোলে, 
শীতল কে'লে। 


স্মন্ক্্ি 


৬ 


অনন্ত অন্বর তলে, 
মিটি মিটি তার। জ্বলে, 
জ্যোছনার হাসি ভর চাদ ভেসে যায়; 
দীড়ায়ে প্রাঙ্গণ-তলে, 
আজি এ কিসের ছলে, 
কোন্‌ সে অজানা-দেশে প্রাণ যেতে চায় ! 


রজত কৌমুদী মালা 
করে আজ একী খেলা, 
ডাকে প্রাণ গানে গানে কোন্‌ শৃগ্ত পানে, 
ছাড়িয়া ভবের বাস, 
মিছ! সংসারের আশ, 
প্রাথ কোথা যেতে চায় কি গোপন টানে । 


মৃছুল-বসন্ত-বায়, 
চৌদিকে বহিয়! যায়, 
সে স্ুরভি-শ্বাস আনে কার মধু হাওয়া; 
কার এ বীণার সুর, 
প্রাণ করে ভরপুর, 
টুটে বন্ধনের গ্রন্থি, মিটে? ষায় চাওয়া । 


৮৭ 


অসার--অসার কারা, 
অলিক আসক্তি-মায়।, 
ব্যর্থ ব্যাকুলতা-মাথ। কান) আর হাসি; 
সলিল বিন্ষের প্রায়, 
এই উঠে এই যায়, 
অলিক স্সেহেব্ খেলা, ভালবাসাবাসি। 


ছিড়িয়। মায়ার তন্ত্র, 
বৈবাগ্যের মহা-মন্ত 
আজি কোন্‌ যন্ত্রী, যন্ত্রে দিল বাজা ইয়া: 
কোন্‌ মহা! শুভ-যোগে, 
অমুল প্রীতির রাগে, 
সে মধু-মাধুরী প্রাণে উঠিল ফুটিয়। | 


জ্যোছনার ম্িপ্ধ তানে, 
সৌরভ বহিয়া আনে, 
ভোগের জড়ত। মাঝে ত্যাগ জেগে উঠে ; 
আজি যে শুনিতে পাই, 
সুখে কভু স্থুখ নাই, 
সব ভস্ম সব ছাই জগতের পটে। 


৮৮ 


সত পতি সমল পর সপ সিসি 


লজ্জাবতী বাসনায় 

ফুটেছে একটী ভাষা, 
আর সব নিবে গেছে, 

যত ভূষণ যত আশা। 
তবে আর কেন এত 

বাসন। দেখিতে আলো।। 
মলিন হয়েছে মালা, 

অন্তর হয়েছে কালো ! 
উঠা-নাম। ঠিক যেন 

জলদে বিজলি-উকি, 
নিমিষে দেখাটী দিয়ে 

নিমিষে আকাশে লুকি। 


এত যদি হীন-বলঃ 

থাক্‌ তবে ঘুমে থাক্‌, 
অন্ধকারে থাকি পড়ে, 

আলোটা নিবিয়। যাক্‌। 
আসক্তির আকাঙ্ষার 

তীব্র দীপ্ত দীপ-শিখা, 
চিরতরে ডুবে যাক্‌” 

যেন নাহি দেয় দেখা । 


৮৯ 


৮ 
ওগো, আর ত পারি না সহিতে ! 
তপ্ত বুকের শৌণিত ধারা 
বেদনার ভরা বহিতে। 
দারুণ দহনে দহিতে । 


একী বিভীষণ ভৈরব মেলা, 
স্তব্ধ নিথর গহন কুহেলা, 


পুঞ্জীকৃত এ অঞ্জন-ঝালা 
রঞ্জিত কার আখি! 


কার এ বিকট বদনের হাসি, 
অশনির ঝাঁঝে উঠেছে বিকাশি, 
কার এলায়িত কুস্তল-রাশি 
রেখেছে গগন ঢাকি ! 


ইন্ত্র-রাজার বজ্র-নিঘোষে, 
একী ডম্বর অন্বর-দেশে, 
মদির-মত্ত দৈত্য বাতাসে 

ঘূর্ণ রক্ত-রুলি ; 
অন্তরে ঝলে একী হলাহল, 
আলোক-বিহীন জলিছে অনল, 
ভিতরে বাহিরে তামসি-তরল, 

নয়নে আধার ঠুলি। 


১ 


মন্কিল্ল্র 


স্এপাসসপিপাসপলসস্পিল স্টপ সস লসর 





একী জ্বাল ওগো, একী হাহাকার, 
অত্যাচারের মুদ্তি কাহার, 
শুদ্ধ ধারায় ব্যর্থ সাতার, 

ব্যর্থ জীবন-মেল।; 
ব্যর্থ সাধন! ব্যর্থ বিকাশ, 
ব্যর্থ নামের ব্যর্থ নিশাস, 


কাজ নাই আর ব্যর্থ প্রয়াস, 
সমাপন কর খেলা । 


তোমারি দেওয়! তোমারি ভজন, 
ফিরে লপ্ প্রভু, নাহি প্রয়োজন, 
ভেঙে ফেল মিছ পুজা-আয়োজন, 


বরণের হেম-সাজি ; 
ষাত্রিক বেশে, আশীষ করিয়ে 
আপন হস্তে দি'ছিলে বরিয়ে, 
লও কেড়ে সাজ, কাজ নাই দিয়ে, 
জীবন লহ গে। আজি । 
ধিকি ধিকি জলে তুষের অনল, 


ধূ ধু ধু ধু মরু, কোথা পাব জল, 
তপ্ত এ বুক হইবে শীতল 


কোন্‌ তটিনীর নীরে ? 


চির-স্থধামাখা এস গে। মরণ, 

আজি হে তোমারে করিব বরণ, 

কাতর চিত্তে যাচি গে চরণ, 
দাড়ায়ে কঠিন তীরে । 


৯ 


৪ 


জপ নাম--জপ নাম! 
ঘন-আধারে 
ধাঁদা-মাঝারে 
আলো। বিথরে 
মধু না; 
কাম-কাঞ্চনে 
ব্রিপু-লাগ্ছনে 
চিত-বাঞ্ছনে 
মধু নাম। 


ধু ধু মরুতে 

চির-তৃবিতে 

ভাপ-নাশিতে 
মধুনাম £ 


সুধা-মঙ্গল 
পৃত-উজ্জ্বল 
চির-সন্ঘল 

মধু নাম। 


৭২. 


মন্দির 


রিপুশাসনে 
ভোগ-নাশনে 
ষোগ-আসনে 

মধু নাম; 
পাপ-তর্পণে 
প্রাণ-অর্পণে 
চিত-দর্পণে 

মধু নাম। 


আশা-ছলনে 
বিপু্দলনে 
প্রেম-মিলনে 

মধু নাম, 
সেহ-চন্দনে 
হেলা-বন্দনে 
হাসি-ক্রন্দনে 

মধু নাম। 


৯৩ 


সাধ সাধিতে 
কথ। বলিতে 
পথে চলিতে 
মধু নাম; 


প্রাণবন্দরে 
হৃদি-কন্দরে 
চিত-অন্দরে 

মধু নাম। 


চির জীবনে 

চির মরণে 

চির শরণে 
মধুনাম ; 


চির আশ্বাসে 

দু বিশ্বাসে 

প্রতি নিশ্বাসে 
মধু নাম। 


৭১৪ 


হ্বন্দিল্্র 


৯৩ 
ছারী গো, নহ তুমি কেবল ছুয়ারী ! 
চলিতে মন্দির-পথে, 
রহিয়াছ সাথে সাথে, 
একী তব বিলাস চাতুরী ! 
নহ তুমি কেবল হুয়ারী। 


যে দিন খুলিয়৷ দ্বার 
দিলে মোরে অধিকার, 
প্রবেশিতে মন্দিরের 
প্রাঙ্গণ-তলায়, 
ভেবেছিন্ একটানে 
ছুটিব মন্দির পানে, 
সাগর-কলোলে যথা! 
নদী নেচে ধায়। 


বিশাল প্রাণ-পরে 
যত যাই, পথ বাড়ে, 
বঞ্ধ। রূপে প্রভঞ্জন 
ছুটে স্বন-স্বনে ; 
কভু ঘোর ঘন-ঘটা 
বিকাশে বিজলী-ছট?, 
প্রাঙ্গণের তরুলতা 
নাচায়ে সঘনে । 


০১৫ 


সন্দিন্ 


কু আলো কভু আধা 
একী গে। আখির ধাধা, 
শত দিকে শত বাধ 


পথ নাহি পাই; 
হেন বিপদের ক্ষণে, 
হাত ধরে সযতনে, 
কে তুমি কহিছ চুপে, 
«কোনে ভয় নাই !” 
“নাই-নাই তয় নাই,” 
ওই যে শুনিতে পাই, 
পুন কেন ভুলে যাই 
চলিতে চলিতে ? 
ওগে। দ্বারী, ওগে। রথী, 
ওগো মোর নিত্য-সাধ্ধী, 
আজি মোরে রক্ষা কর 


আধারের পথে । 


৯৬ 


৯১ 


তোমার করুণা আমারে জড়ায়ে 
গাহে আজি একী রাগিণী 
কেন তোমার পরশে পুলক-হরষে 
অবশ পরাণ জাগেনি। 


চাহি বা না-চাহি তোমারে হে বিধু, 
সতত আমারে পিয়াইছ মধুঃ 

তুমি আমারি ভাবন| ভাবিতেছ শুধু 

| অবিরাম দিন-যামিনী 3. 

দীর্ঘ রজনী আমারি লাগিয়া, পু রি . ৮৫ 
পোহাইছ কীদি” নীরবে জাগিয়া, ৮২ ১৩ টীঃ 

ওগো! আমি ত বুঝি না, রয়েছি তুলিয়া 

অধম পতিত এমনি । 





রয়েছ ত কাছে, তবু ভাবি দুর! 
সকল গরিমা কবে হবে চুর, 
মম বীণায় বাজিবে তব নব স্বর, 
পরাণে পশিবে সে ধ্বনি ; 
আমার সকল কালিমা মুছিয়া, 
কবে গে! লইবে চরণে টানিয়া, 
আমি অতল তিমিরে রয়েছি ডুবিয়া, 
কিরণ প্রকাশ' হে স্বামী ! 


৫১৭ 


দীন-নেত্রে বসে? আছি প্রভাত চাহিয়। । 
নিবিড় আধার ঘরে ক্ষুদ্র দীপ দিয়া 
কেমনে ঘুচাব কালি ! বল কত দিন, 
বিপুল বেদনা-ঘেরা বাতায়ন-হীন 
সীমাবদ্ধ অবরুদ্ধ অন্দর-কন্দরে, 
নিগ্রহ-নিচোল টানি” তণ্ড বক্ষ 'পরে, 
নীরবে রহিব পড়ি নিথর নিঝুম ? 
আর কতকাল বল আসকের ঘুম 

নয়নে জাগিয়। রবে রক্ত বাসকের 
মসি-লিপ্ত অঞ্জন মাথিয়া! জীবনের 
যত ব্যথা হত কথা যত আয়োজন, 
ক্ষীণ দীপালোকে কি গো পাইবে কিরণ ? 


তাই সকাতরে ডাকি, ঢালে। সথা, ঢালে 
দীপ্ত গগনের নব প্রতাতের আলো। 


স্ডি 


৯৩ 


'আন্ত যাবন। সে বিষের ঘরে, 
বড় দাগ! পেয়ে এসেছি হেথা, 


আর ভুলিবনা ভুলেবন কথায়। 


আমি ত বুঝেছি সকলের মন, 

সবারি বয়ান পেয়েছি দেখিতে, 
আমার ষতেক আপনার জন, 

তাদের স্বরূপ চিনেছি ভা1খিতে। 


অতি সাবধানে মুখে মেখে হাসি, 
অ1দর-সোহাগে নিকটে যে আসে, 
ডেকে-হেকে কয় বড় ভালবাসি, 
জুড়িয়। হৃদয় আমোদের শ্বাসে। 


তার পরে ঘবে দিন হয় শেষ, 
তমস-আধারে ডুবে যার বেলা, 

কে কোথা লুকাষে ষায় কোন্‌ দেশ, 
নিবিড় গহ্বরে ফেলিয়। একেলা । 


০ ৪১ 


হন্দিল্ল 


স্পন্সর এপস রা এ ০৪ এ 


যতনে সাধিয়া কাদিয়া-হাসিয়া 
যাদের লইয়! রহিলাম ঘুমে; 
সুধা সম মম হৃদয়ে পশিয়া 
শোধষিল শোৌণিত কী বিষের চুমে 


অতি সমাদরে প্রমোদ-পুলকে 

লইন্কু যাঁদের বরণ করিয়া, 
তাদেরি তরল গরল ঝলকে 

দেহ মন প্রাণ গেল গো পুড়িয়া 


বড় দাগ। পেয়ে এসেছি বিজনে, 
হেথায় গাহিব মরমের গান, 
বিবশ। প্রকৃতি প্রণয়-গুজনে 
আমার এ গানে ধরিবে গো! তাঁন 


নিরমল এই তটিনী নাচিয়া, 
ছল-ছল চোখে কল-কল নাদে, 
আমারি রাগিণী উঠিবে বাজিয়। 
সম-বেদনার মনমথ-স্বাদে । 


আমার বিপুল বেদনার শ্বাস 

জমাট বীধিয়! পুলকে হাসিবে, 
সমীরণ লয়ে সে স্ুধা-সুবাস 

কিজানি কোথায় ছড়ায়ে আসিবে 


বেদন-হাসির সে বিনোদ মাল! 
সোহাগে ঢলিয়। দিবে পরিচয়, 
তখন ত আর রবন। একেলা, 
প্রাণে প্রাণে হবে শুভ পরিণয় | 


নিরজনে লয়ে আপন স্বজন 

তখন আমার প্রেম-অভিসারঃ 
জীবন সেচিয়া কি মহা-মিলন; 

যৌবন্ধন লয়ে মর-সম্ভার। 


ছাড়িয়া এমন মধুত্র ভাবনা, 

মোহন মিলন তৃষিত গাথায়, 
সে দেশে কখন যাবন। যাবন!, 

আর মোরে যেতে ব'লনা সেথায় 


্নন্কিল্ত্র 


৮৪ 


আহা কী মৌহন সাজে সেজেছে প্রকুতি 
বিছাইয়ী ফুল রাশি, 
হাসে মধুময়ী হাসি, 
ছড়াইয়। চারিদিকে যুক্ত তেজ-জ্যোতি । 
উছলিয়। রজতাভা, 
তারাদল মনলোভা, 
রজত-বসনে যেন মুকুতার পাতি! 
আহা কী মোহন সাজে সেজেছে প্রকৃতি 


শশাক্কে কুমুদবাল।, 
মন-স্থখে করে খেলা, 
সমীর-্চামর তারে আনন্দে নাচায় ; 
জগত আপন-হারা, 
বিভোল পাগল-পারা, 
নবীন তরুণ জ্িদ্ধ দিব্য দীপ্তি ভায়। 


১৩ ২. 


বিমানে বাজিছে বীণা, 
ছড়াইছে জ্োতি-কণা, 
গাহিছে মরম-গান কী বিপুল সুরে ; 
শুনে সে বেণুর রব, 
আকুল মাত।ল সব, 
বাজে ধ্বনি গিরি নদী বন তরু জুড়ে? 


প্রাণ খুলে সুধা-রবে, 
জ্যোছনা ডাকিছে সবে, 
কীপায়ে মন্দির-চুড়া বলে আয় আয়! 
শুন সে আকুল গান, 
পরাণে আসিল বান, 
কোন্‌ সে সুদুরে যেন উঠে যেতে চায় 


আয় গে৷ আয় গে! ছুটে, 
প্রাণ দে? চরণে লুঠে। 
চল মন, ধেয়ে যাই দূর-উর্ধ দিকে; 
ভুলি গৃহ পরিজন, 
ভুলিয়া আপন মন, 
চল চল ছুটে চল, পৃত শান্তি-লোকে। 


৯০৩ 


জানিনা ডুবে? কি ভেসে, 
চলেছি অজান! দেশে, 

জানিনা সেথায় আছে আলো কি আধার ; 
হর্ষ কি বিষাদ-গাথা, 
জানিনা কে কয কথা, 

ভবু কেন উদ্ধে টানে পরাণ আমার ! 


উজল গগন-কোলে, 
কি ষেন কি মৌতি জ্বলে, 
কে জানে কি দেখে যেন কি ধেন কি চাই; 
বুঝাতে পারিনা সব, 
প্রত্যক্ষ সে অনুভব, 
পাঁগল- পাগল প্রাণ, কোথা ছুটে যাই। 


চলেছি-_-চলেছি ছুটে, 
অজান। কল্লোল-তটে, 
পারিব কি পার হ'তে সে মহা-সাগর 
না পারি নাহিক ক্ষতি, 
পরাণে ধরিব জ্যোতি, 
মরিয়। বাচিব এই জ্যোতির ভিতর ! 


১৩০৪ 


৯৫ 
আবার অন্ধকার ! 
ত্রিদিব ছন্দ আবার বন্ধ, 
নীরব বীণার তার। 
পুষ্পিত পথে পুষ্প-কলিতে, 
যেমাল। গীধিন্ু চলিতে চলিতে, 
আজি অবশেষে গ্রন্থন দিতে, 
ছিড়িল কমল হার? 
সকল ছন্দ হইল বন্ধ। 
নীরব বীণার তার। 
মলয় বহিছে প্রলয় দ্বন্দে 
নন্দন কাদে কি নিরানন্দে, 
অন্তর মথি জলদ-মন্দ্রে 
ক্রন্দন কেন বাজে? 
প্রাঙ্গণ মাঝে রমিত রঙ্গ, 
আজ কেন তাল হ'ল গে তঙ্গ, 
চটুল-বিলাস-বাসন। সঙ্গ 


আশ্বাসে কেন সাজে? 


৯৬৫ 


মায়ার দারুণ রৌরব-শ্বাস, 
মেখেছে দয়ার কুস্কুম-বাস, 


কামনার কল-কল্লোল ধারা, 

গলিত চিত্তে বন্ধন-হারা, 

মদির-মত্ত সুপ্ত কাহার 
তাগুব-নটে নাচে? 

একী যোর ঘন-বঞ্চী-নিনাদ, 

সূর্য্য চাকিয়া বজ্র-বিবাদ, 

ধষজের সুর ঢেকেছে নিখাদ, 
মুক্তি_তুক্তি ছাচে। 


উজলের সাজে সেজেছে বিলাস, 


পিশাচ-_-দেবতা-রূপেঃ 
বিনয়-গর্ধে চিত্ত আমার, 


কেবলি রচিছে চির হাহাকার, 
আপন বঞ্চি বিপাণ তাহার 


সঞ্চিত কাম-কুপে। 


কে আছ আমার এস দয় করে, 
রক্ষা কর এ দারুণ সমরে, 
দ্রীন-দরিদ্র কাদিছে কাতরে; 
হীন-বল ক্ষীণ-মতি ; 
তোমার চরণে লইন্ু শরণ? 
হে মোর জীবন-পতি ! 


৮৬ 


প্রাণের ঠাকুর তুমি, প্রণাম চরণে, 

আজি বড় মন-খেদে ভাকি গো তোমায় ; 
এস তুমি এস প্রভু, রিপুর শাসনে, 

দীপ্ত কর প্রাণ মোর তোমার ছটায়। 


লয়ে কাম অভিমান বিলাস-বাসনা, 
কেমনে ষাইব বল মন্দিরে তোমার? 
দাও মিটাইয়া মোর আসক্তি কামনা, 
অনর্থ-নিবৃত্তি কর, ঘুচাও বিকার । 


তোমার লাগিয়৷ দেব, বড়ই কাতরে, 

পরাণ কৰিছে মম আকুলি-ব্যাকুলি 
রক্ষা কর দীন-জনে হুর্বার সমরে, 

ফিরায়ে দিয়ো না৷ মোরে মহাপাঁপী বলি । 


দিকৃ-দিগন্তরে বাশী বাজে মধুষ্বরে, 
আমারে ডুবায়ে দাও সে সুধালহরে। 


১০৭ 


ূ 


৯৭ 


সাধী গো, ওগো মোর জীবনের সাথী । 
দিবসের পুর্ণালোকে, 
মুক্ত এ প্রাঙ্গণ ঢেকে, 
কে বচিল অন্ধকার রাতি 


করুণায় কল-কল, 
নব-রাগে ছল-ছল; 
তরল তটিনী জল 

ভর ছিল গানে, 


না পেতে সিচ্ধুর স্বাদ, 

অর্ধ-পথে কী প্রমাদ, 

কে তারে দিল গে বাধ, 
বল কোন্‌ খানে? 





দিবসের দীপ্তি ঢাকা, 
অন্ধকার দিল দেখা, 
লয়ে ক্ষুদ্র দীপ-শিখ! 
পারি ন। চলিতে ; 
উজলের কম-কোলে, 
কেন এ আধার দোলে, 
এই যে পুলক ঢেলে 
ছিল গে৷ বহিতে ! 


জ্যোতির আধেয়া মাঝে, 
কোথা পাব পথ খুঁজে; 
পদে পর্দে পায়ে বাজে 
নিদারুণ ব্যথা ; 
চাহিতে পিছনে-আগে, 
পরাণে চমক লাগে, 
কেহ ত গো নাহি জাগে, 
স্তব্ধ নীরবতা। 


উছল আলোক-দলে 

কে দিল কাজল ঢেলে, 

ওগে সাথী, দাও বলে; 
কোন্‌ দিকে পথ; 

লহ লহ রক্ত-ধারা, 

ব্যক্তিত্বের তণ্ত সাড়া, 

মুক্ত কর শক্তি-কারা, 
দাসত্বের খত। 


৯৬০৯ 


স্মন্দিল্ল 


৯৮ 


সথা, অপরূপ তব বাগিণী ! 
গপ্নে মম চিত্ত-কাননে 
মুগ্ধ! যতেক নাগিনী 


অন্তর মাঝে বিদ্রোহী যত, 
আজ লাজে মাথ! করিয়াছে নত, 
প্রাণের গরল সরল-সমিত, 

শুনিয়। তোমার সিঞ্জিনী ; 


গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে 
মুগ্ধ। যতেক নাপিনী 


কাম নিবাইয়। কামনার শিখা, 
প্রেম-জ্যোতি রূপে দিয়াছে হে দেখা, 
বাসনা-অগ্রি সাগ্রিক সাজে 

আহুতি দিয়াছে ধমনী ; 


হৃদয়ের যত ক্রোধ-দীপরাগ, 

ফুটিয়া৷ উঠেছে হয়ে অনুরাগ, 

মাখিয়। তোমার পরশ-পরাগ, 
সোহাগ-সমীরে দোলনী 


১৯৯৩ 


হমন্দিন্ 


লোভ লেলিহান লোনুপ-রসনা, 
আজি সে তোমার লালসা-লগন।, 
লোভনীয় তব হেরিয়। গ্যোতনা 

নুন্ধ লোতের যাচনী ; 
মন-কালীদহে এসেছে জোয়ার, 
মোহে আখি ধারা! বহে অনিবার, 
হে সাগর, যেতে তব পারাবার 

ছুটে মোহ-রূপা তটিনী। 


মদ আজি তব সুধা-সরসীর 
প্রেম-স্থরাপানে হয়েছে অধীর, 
নত করি তার গর্বিত শির 

মত্ত হইয়া নাচনী; 
আমি-ময় এই ছার অহমিক, 
স্বামি-ময় ছাদে পড়িয়াছে ঢাকা 
বান্ধব হয়ে রিপু দিছে দেখা, 

মাথিয়া তোমার লাবণি। 


ছিল যত বৃথ। ব্যাকুল ছন্ৰ, 
সকলের মুখ হয়েছে বন্ধ, 
পাইয়া তোমার প্রেমের গন্ধ 
নন্দন হল ধরণী; 
গুঞ্জনে মম চিত্ত-কাননে 
মুগ্ধ! যতেক নাগিনী। 


৯৯৯ 


স্বন্দিল্ল 


৯৯ 


দিবস-ধামিনী কর হরিনাম গান, 
নাম-ই নিখিল-বিশ্বে সুখের নিদান। 
যার যেই নামে ছুঃখ-পাপ-তাপ হরে, 
সেই তার হরিনাম জানিও অন্তরে ! 


প্রতি নিশোয়াসে জপ অধপার ষাগে, 
ব্রহ্মানন্দ লাভ হবে নামের পরাগে , 
প্রলয়ে ডুবিয়। যাক সকল সংসার, 

কি ভয় তোমার তাহে, কর নাম সার ! 


দারা স্থুত পরিবার কিছুই ন৷ রবে, 
কিজানি ছু"দন বাদে কোথা যেতে হবে । 
ব্যর্থ স্বপনের পুরী রচিয়াছ তুমি, 

এ সংসার নহে তোর চির-বাসভূমি | 


কে জানে অবনি-মাবে নামের মহিমা, 
স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে কে পাইবে সীমা ! 
নামময় এ ব্রহ্মাণ্ডঃ নামে কর রতি, 
ভক্তি মুক্তি শক্তি করে নামেতে বসতি । 

পুরুষ-প্রকৃতি-রূপে নাম-ই বিহরে, 

হৃদয়-নিকুগ্ত-বনে কমলের থরে । 

প্রতি পলে চিনে লও জপের সন্ধান, 

এ স্ুধ। জীবের লাগি তারি পুণ্যদান। 


৯১০. 


[ক হবে তিলক-ম।ল।, বাহিরের সাজ, 
শ্বাস ষদি বশ মানে সেই বড় কাজ; 
ডুবে রহ প্রাণায়ামে সমাধি-আসনে, 
সেথা তোর হবে স্থান নামের ভাষনে। 


পথিক কতই যত্বে ছত্র শিরে ধরে ; 
পথ শেষে আর কিবা প্রয়োজন তার ? 
বাহিরের অন্ুষ্ঠান তেমনি প্রকার । 


কনক-যন্দির হের অন্তরে তোমার, 
নাষ তার একমাত্র প্রবেশ হছুয়ার ; 
আনন্দ-মথন পেই অন্দর-বাজারে, 
নাম বিনা আর কিছু প্রবেশিতে নারে 


প্ররূতির বীণ। যন্ত্রে ঝঙ্কারে ও-কার, 
নদ্ী-গিরি-বনে তারি নামের প্রচার ; 
ফুলের সুরতি-শ্বাস বহিয়। পবন, 
নামের মহিমা শুধু করে আলাপন । 


গগনের গ্রহ তার পৃর্ণিমার চাদ, 
পেতেছে নামের মধু মোহনিয়। ফাদ 
ভ্রমরা গাহিছে গান করি গুনগুন, 
কুন্থমের হিয়া বিদ্ধ সে রসের তুণ। 


প্রেমালসে পিক-বধূ তুলিয়াছে সুর, 
বিশ্ব যন্ত্রে সাধা বীণ। মৃদুল মধুর । 


১১৩ 


এয রনির 
সানি এসসি পবিস 


ছুলে" দ্বলে” হেসে হেসে গাহিছে মাধবী, 
সে হাসি দেখিয়া হাসে আকাশের রবি ; 
সে হাসি মাখিয়। হাসে কাননে কুসুম, 
নাম-স্ুধা স্বাদ লাগি পড়িয়াছে ধুম । 
সবে মাতোয়ারা! হয়ে মহিম। প্রকাশে, 
প্রতি অণু-পরমাণু নাচে নামাভাসে। 


জগৎ জুড়িয় কিবা সমস্বর-তান, 
ফুকারে মঙ্জল-শঙ্খ নাম-গুণ-গান 
সংসার পড়িয়। থাক্‌, কে তাহারে চায় 
মাতোয়ার। হয়ে রব নামের ছটায় । 
নাম-সরে ডুবে রব উঠিব না আর, 
বিবশে ঘুমায়ে রব জ্যোতিতে তাহার ঃ 
সাতার ভুলিয়া যাব_ অবশ মাতাল, 
বহিবে বিবিধ রঙ্গে তরঙ্গ উতাল। 


বসে তরা৷ নাম মধু কর আস্বাদন, 
নাম-বলে ঘুচে ষায় জনম-মরণ ! 
ত্রিগুণ-অতীত নাম আনন্দ-নন্দন, 
ব্রিজনমে মানবের ঘুচিবে বন্ধন । 
নাম-নামী-নামদাতা এ তিন অভেদ, 
ধীরে গুঞ্শরিয়া কহে স্থির চিত্ত-বেদ ! 
সময় থাকিতে সদা কর নাম গান, 
পুলকিত হবে চিত জুড়াবে পরাণ । 


৯১৪ 


€৫ 
( দেবত্ব_ত্রক্মজ্ঞীন ) 





»ন্দিজ্র 


৯ 


হেম-রেণু ঝর! হিরণ-কিরণে 

কা হিরপ্ময় জ্যোতি ! 
হেমমগ্ডিত শান্ত সোপানে 

করি ও চরণে নতি । 
হেমকন্দল-হিঙ্ুল দীপ্ত 

তব হিরণ্য-রথে, 
নিয়ে যাও মম হন্মিত চিত 

হেম-বাধ। ছায়া-পথে । 


ধীর-মন্থরে মন্থন কর 

হেম অতল-তল ; 
শুক্তি-আগার মুক্ত হইয়। 

এস মম হেম-বল । 
পঞ্চাবরণ হিরণ-কোষের 

ছেদন করিয়। মূল 
বিরাম-বিহীন বিরজার পারে 

দেখাও বিমল কুল। 


চলর তেলে এ 
হননি পাস তে সত এীতন তলা এ 


অনর্থ-মাখ পার্থিব ভূতে 

আবৃত অন্ন-কোৌষ, 
সার্থক তব বিভূতি-বিলাসে 

মিটায়েছ আপশৌস্। 
অসার দেহের সম্ভার শোভা 

প্রাণময় ঘন-ঘটা, 
সকল মিথা' উত্তেজনায় 

দেখালে সত্য-ছটা। 


বাঞ্া-কল্প মোহ-বিকল্প 

সব হিন্দোলে আজ, 
মনোময় ভোদ মনন্-বন্মে 

সাজাও মহান্‌ সাজ । 
সংশয়-মেঘ ধ্বংশ করিস 

বিজ্ঞানময় ব্যোষে, 
তোমার সত্বা উঠুক ফুটিয়া 

কিরণ-ক্ষরিত সোমে। 
অবিদ্ভাজাত অহঙ্কারের 

উন্মদ হেম-প্পাতি, 
নন্দিত চিত রাখ গো। অটল, 

আনন্দময় ভাতি। 


শ্মল্দিল্লর 


আশার গর্বে বাসনা! আমার 
করিছে চরণ আশ।, 
ভাঙিয়াছ মোর “অশথ+শাখার 
আসক-জড়ান' বাস । 


ধন দরিদ্র ক্ষুদ্র আমারে 
বাচালে জীবন-যুদ্ধে, 
তোমারি দেওরা পরাণ সপি গো, 
তোমার চরণ-পন্সে। 


অন্ত-বিহীন মহিমার মাঝে 

সাজাও এ সীমাচীরে; 
ক্ষুদ্র বিন্দু. ডুবাইয়। দাও 

অপার সিন্ধুশ্নীরে । 


নযে! নম মম জীবনের সখা, 
চির-জনমের পতি ! 
হেষ-মণ্ডিত উজল সোপানে 
করি হে চরণে নতি । 


৯১৯৯ 


মধ চিভ-পালক্ষের পরে 

বিছাইয়া বাসনা-মাছুর; 
বচিয়াছি তোমার আসন, 

এস মোর প্রাণের ঠাকুর ! 
মথিয়। হৃদয়-রত্বাকর 

হীরী-মোতি এনেছি তুলিয়।, 
তবাউপভোগ লাগি প্রভু, 

রেখেছি সকল সাজাইয়| । 


তব নাম শঙ্খ-ধবনি মম 

ধর্বনিয়া উঠিল আজি শ্বাস্১ 
প্রাণায়াম-ঘণ্টানাদ মাঝে 

আরতির মাধুরি বিকাশে । 
আজি পঞ্চ উপচারে আমি 

করিব হে তোমার আরতি » 
নিষ্ঠার রজত সামাদানে 

জ্বালাইব অনুরাগ-বাঁতি | 


৯২.৩ 


পাছে ছারা, 
৮ ৭০ পাসিশতিস্সিলাসিা পরা সাপ শি ৮ 


প্রবৃত্তির ধূনচি ভরিয়া 

আছে যত আসক্তির ধৃপ, 
আজ দিব সব জালাইয়া, 

হে আমার অন্তরের ভূপ ! 
নিবৃত্তির গন্ধাধার তরি 

মম তক্তি চন্দনের গন্ধ, 
লুটাইবে তোমার চরণে 

হিল্লোলিয়া বিপুল আনন্দ । 


অন্তরের নন্দন-কাননে 

ফুটিয়াছে চেতনাকুনতুম, 
হাসে আজি তোমার লাগিয়ীঃ 

ভেঙে গেছে আবেশের ঘুম ! 

আরতির অবশেষে যবে 

ছড়াইয়৷ দিবে শান্তি-জল, 
টুটিবে হে সকল বন্ধন, 

ফুটিবে হৃদয়-শতদল। 


এস সখা, তপ্ত-হিয়াঞ্রমাঝে, 

আজি মোর মহা! আয়োজন, 
সর্বস্থ সপিয়া তব পায় 

আজ আমি করিব বরণ। 


৯২১ 


ন্দিন্ 


ওরে বান এসেছে বেগ 
বান এসেছে। 
যা ছিল মোর পুঁজি-পাট। 
সকল ভেসেছে; 
বান এসেছে। 


কাশের পাতায় শ্ামার লতায় 
বাশের নতুন থোঁটাতে, 

কুটীর বেধে ছিলাম সাধে 
বাবার-কেলে ভিটাতে। 


ষত্বে নিয়ে পাল্তে-মাদার, 
বেড় দিলাম এধার-ওধার, 
তার ওপরে কুঞ্জলতার 

বাউনি দিলাম মৌরসে ; 
যেখানে বা পেলাম দর, 
তাই নিয়ে সে কর্লাম জড়" 
সাদা-কালে। নানান্‌ তর 

রঙ-বেরঙের জৌলসে। 


নদীর ধারে দিয়ে থানা, 
সকাল-সন্ধ্যা আনাগোনা, 
তখন কিন্তু যায়নি জান! 

থাকৃতে নার্বো আয়েসে ; 
উছল জলের কল্তানিতে 

এবার ষাবে সব ভেসে। 


১২২ 


হমন্দিহু 


বাবাঁর-কেলে ভিটে টুকু 
ভেসে গেল আজ ; 
সেই সাথে মোর হারিষে গেল 
কত কালের কাজ। 


যা" নিষে গে! ছিলেম বসে' 
এক ঢেউয়ে সব উঠল ভেসে, 
শক্ত বাধন গেল ফেসে, 
রইল না আর ঠাই; 
ময়লা ফর্স। মন্দ ভাল, 
তিন কালের যা" জমেছিল, 
সকল আমার ভেসে গেল, 
তিলেক চিহু নাই। 


অচল-তটের উছল নদী ! 
ওগে। আমার আয়েস-বাদী ! 
পুঁজি-পাট। নিলে বদি 
আমার নিয়ে যাও 
তাস্ল ষাদ ভাস্ুক সকল, 
সঙ্গে আমায় কর দখল, 
তোমার জলের সব কল্কল্‌ 
আমায় ভরে' দাও 


আরে মন, 
দতে হবে তারে সারা প্রাণ ! 
সাজায়ে বরণ-ডাল। 
অপেক্গার নাহি বেল", 
হাত পেতে নিতে হবে দান; 
দিতে হবে তাই সার৷ প্রাণ 


সে তব অন্তর-আচে, 


স্মৃবততেছে কাছে কাছে, 
কতবার ফিরে গেছে 
লয়ে ব্যর্থ দান; 
এসেছিল দিবে বলে" 
না পেয়ে গিয়েছে চলে' 
অন্তরের অন্তরালে 
ওই শুন গান». 


দাও তারে- দাও সার! প্রাণ । 


১২৪ 


শবন্দিল্তর 


কত দিন কত করে' 
পাইতে চেয়েছ তারে, 
পেতে হলে সব ঝেডে 


দিতে হয় দান; 


আর তারে ফিরায়োনা, 
তৃপ্ত হোক্‌ প্রতি কণা, 
যুগান্তের যত দেনা 


হোক সমাধান । 
দাও তারে_ দাও সারা প্রাণ | 


৯২৫ 


হ্ম্দিল্ল 


৫ 


হে অতিথি, 
আর তুমি যেয়োন। ফিরি! 
ব্যাকুল উদাস মনে, 
তৃষিত নয়ন কোণে, 
আর তুমি থেকোন। চাহিয়।; 
যেয়ো না গো যেয়োনা ফিরিয়া 


সহিয়াছ কী বেদনা, 

ব্যর্থ অপেক্ষার থানা, 

দেখি তব আনাগোনা, 

কাদে মোর হিয়।; 
আমার থলিটী নিয়ে, 
তাই আছি পথ চেয়ে, 
এবার সকল দিয়ে 
পড়িব লুটিয়া 


আর যেতে দিব না ফিরিয়া 


১২৬ 


গীতিকার 
০ ভে ০ পাস্তা ও পা সিল পল লি সিল 


ক্ষুধিত তৃবিত এস, 
হে অতিথি, বস বস; 
সব আয়োজন মম 
তোমারে ব্যাপিয়। ; 


আমার সকল দৈন্য১ 
মন্মে বিতরিবে পুণ্য 
শূন্য থলি হবে ধন্য 
চরণে সপিয়।। 
আর যেতে দিব না ফিরিয়। 


৬ 


ওগো, দিয়োন। আমারে (দয়োন।, 
যদি দাও তবে আর নিয়োন।। 


অপরূপ ভূমি ভবের খেলুড়ে, 
দেয়া নেয়া তব ছায়।কায়া জুড়ে' 
অরূপের মাঝে স্বরূপের স্বরে 
বাজে এ কিরূপ বাজন। ; 
সরাট্‌ ছন্দে কি রাগ গাহিয়া, 
বিবাট বহর চলেছ বাহিয়া, 
আশ্বাস-ত্রাসে লহর চাহিয়! 
নিশ্বাস ফেল! সাজেন। ! 
ওগে। দিয়োনা”_ 
মোরে দিয়োনা। 
রন্ধ সকল বন্ধ করিয়া, 
অন্ধকাঁর যে লয়েছি বরিয়াঃ 
স্পন্দন-হীন নন্দিত হিয়া 


তোমারে ছাঁড়িতে সহেন। ; 
আধার-পাত্রে অ-ধরের ধরা, 
নাস্তি-বাজারে অস্তি-পশরা, 
অমল ত্বস্তি-সিদ্ধুর ধার। 
বহে বহে কেন বহেন। ! 
ওগে! নিয়োন।+-- 
ফিরে নিয়োনি! 


৯২৮ 


জল্দিনস 


৭ 


তুমি আছ গে। আছ গে! আছ! 
ধীর নিশ্মল সরল চিত্তে 
সার্থক বিরাজিছ। 


উজ্জ্বল তব ব্রাক্গী-বরণ' 
বিপুল ব্যক্ত দীপ্ত কিরণ; 
একি অপরূপ দিব্য বোধন 
প্রাণে মোর জাগিয়েছ, 
শাশ্বত পৃত বিশ্বত ছ্যুতি 
দিকে দিকে ছড়িয়েছ। 


ভ্রম-সংশয়ে ধ্বংস রচিয়া, 

আধেয়ার মাঝে ঘুরেছি যাচিয়া, 

ক্ষীণ আলেষার বিজলী হেরিয়। 
ভেবেছি তোমার আলে। ১ 

স্বপনের ঘোরে গাহিয়াছি গান, 

কতই ছন্দে করেছি বাখান, 

সব তান ওগো সব মোর ভান, 
আজ বুনায়েছ ভালো । 


৯২৯১ 


হন্দিল্ি 


কির সপ সি পাস্মিতি সা সস লতি ৯ 


তুমি আছ ওহে সুন্দর-শ্বাছু ! 
তুমি আছ ওহে মঙ্গল-মধু ! 
তুমি আছ চির জাগ্রত বিধু 
নিদ্রিত চিত ভাতি; 
জেনেছি হে তব পুণ্য-পুলকে; 
হতে হবে চির ধন্য আমাকে, 
সুখে দুখে শোকে আধারে আলোকে 
জ্বলিবে বিমল বাতি। 


সন্দেহ-ঘন হিন্দোল মাঝে, 
এক আনন্দ-নন্দন রাজে, 
সম্বিদ-সার-সম্ভার সাজে 

একি নব অনুভব ; 
একি এ দিব্য জ্যোতির পাখার, 
শৃক্ত সরিতে পুণ্য জোয়।ব, 
দ্রীর্ণ জীবনে ষৌবনতার 


পূর্ণ আকুল রব। 


১৩৩ 


সন্দিল্ল 


আমি যখন যেদিকে চাই, 
তব বিভূতি হেরিতে পাই--পাই__ 
পাই গো পাই 


মঙ্গল তব মধুময় বাণীঃ 
মরণে জীবন আনে_-আনে টানি, 
ধারে থিরে বে কান পেতে শুনি, 
পর[ণে শুনিতে পাই--পাই-_ 
পাই গে! পাই 


যখন বড়ই ব্যাকুল হইয়া, 
অন্তর কাদে তোমারে চাহি 
চুপে চুপে এসে যাও গো উুইয়া, 
সে রস-পরশ পাই--পাই-_ 
পাই গে। পাই 


ন্দিল্র 


১০০০০১ 
শিলা তে তিমি সি শাসটি শ 


তব অঞ্জন মাথিয়। নগ্ন, 
গঞ্জ মাঝারে যাই ষেই দিনে, 
ছোট বড় যত সবার চরণে 
সে দিন লুটাতে পাই-_-পাই-_ 
পাই গো পা 


মম তন্ু-মন-জীবন তোমার 
যে দিন জানাও এই সমাচার, 
সে দিন খুলিয়া! সকল দুয়ার 
ধরায় বিকাতে পাই-_পাই-- 
গাই গো পাই। 


হে ঠাকুর, তব দিব্য আসনে, 
অসুর গরবে বসে যেই খনে 
নীরবে তাহারে নামাও হে টেনে, 
সে লীলা! হেরিতে পাই--পাই-_ 
পাই গো পাই। 


৩২ 


ছবন্দিল্র 


যেদিন তোমার বিষল সত্ব। 

বুঝায়ে দিয়েছ প্রাণে, 
(সই দিন হতে জীবন আমার 

ভরে গেছে গানে গানে 


সকল বেদনা বিনোদে মজিয়া, 
তব গুপ্তনে উঠেছে বাজিয়া, 
ঝঞ্চা-রুদ্র ভদ্র সাজিয়! 

থেমে গেছে তব তানে ; 
যেদিন তোমার দীপ্ত দীপালি 

প্রথম জ্দেলেছ প্রাণে । 


১৩৩ 


স্ল্দিল্ল 


প্রলয় এসেছে মলয় বাহিষ়া, 
তব শুষ্ভ বাণী কহিয়া কহিয়া, 
আধার এসেছে জ্যোছনা৷ মাথিয়া, 
সুখ বেদনার টানে; 
মরণ এসেছে জীবন লইয়া, 
ধিতি বিরাঁজিছে ধ্বংস মথিয়া, 
তরল এসেছে জমাট হইয়া 
স্বর্গ-নরক সনে। 


জীবনের ঘত অভিশাপ-রাশি, 
আশ্নীষ-স্বরূপে উঠেছে বিকাশি, 
আসক্তি মেখে যুক্তির হাসি 

তৃপ্তি বহিয়া আনে ; 
যেদিন তোমার বিমল সত্ব 

জাগায়ে দিয়েছ প্রাণে । 


১৩৪ 


আজি 
এন 
গেল 
গেল 
যত 
এন 
আজ্জ 
আজি 
মম 
এল 
ওগে। 
এন 
মম 


বল 


কী আনন্দ নিরানন্দ জীবনে, 

সুখ-তৃপ্তি ভেঙে সুপ্তিস্বপনে £ 
কাম-কণ্ম মোহ-বন্ম ভেদিয়, 
এ প্রপঞ্চ কোধষ-পঞ্চ ছেদিয়!। 
স্ুল-স্ক্ষম ভেদ-এঁক্য নাশিয়া 

চির গুপ্ত একী দীপ্ত হাসিয়। ; 
ভাল-মন্দ সব দ্বন্দ্ব ঘুচিল, 

মম মৃত্যু চির সত্যে বাচিল । 
থির চিত্তে গেল ত্রিত্ব ঘুচিয়া, 
মদ্র-ছন্দে মধু গন্ধ নাচিয়া ; 

কি আনন্দ নব ছন্দ নন্দনে, 
মহা-মুক্তি চির ভূক্তি-বন্ধনে ৷ 
ছুখ-দৈন্য আজি ধন্য ধন্য রে, 
এ তরঙ্গ কার সঙ্গ জন্য রে? 


৯৩৫ 


সন্কিল্ 


মন্দির 


৯৯ 


হে মোর সুহৃদ প্রিয় প্রাণের দেবত', 

হে মোর আপন-জন, আজ যত কথ। 

যভ সুখ যত আখিজল, সব তব 

চরণে স পিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া রব 

একান্তে মজিয়া ; যে আনন্দ যে আহ্লাদ 
যে ভোগ দিয়েছ, আর তাহে নাহি সাধ! 
জীবনের ঘত কিছু ব্যর্থ-সার্থকতা, 

সব নিরর্থক সুরে রচিয়াছে গাথ৷ ! 
আনন্দে বন্ধন-চির এনেছে ডাঁকিয়। | 
অন্তর সীমান্তে শূন্য দেউল রচিয়। 
শন্য-ধ্যানে কাটাই যে কাল! 


লও কেড়ে 
বত মোর দুখের পশরা। ; চির তরে 
লুপ্ত কর ব্যর্থ এই আনন্দের থানা, 
দীপ্ত রসে ব্যক্ত কর রূপের ঠিকান। 


১৩৬ 


নন্দিল্ল 


// 


যদিও আমার আমিত্ব লয়ে 

অবোধের মত করেছি গর্বব ; 
তা'বলে তোমার স্বামিত্ব-তাঁব 

হয় নাই প্রভু, তিলেক খর্বব। 


গভীর নিনাদে বাজাইয়া কাড়া, 
“আমি আমি" রবে মাতায়েছি পাড়া, 
যা" দেখেছি মম চারিপাশে ঘেরা, 
মালিক সাজিয়। করেছি গর্ব ) 
তা? বলে তোমার স্বামিত্ব-ভাব 
হয় নাই প্রভু, তিলেক খর্ব । 


৯৩৭ 


পিসি সিপিএ পর পদে 


তোমার করুণাঁনিঝর তানে। 
কত যে শান্তি আনিয়াছে প্রাণে, 
আমি ত ভেবেছি বিশ্ব-বিধানে 
মম আয়ত্ব যা? কিছু সর্ব ; 
সুনিয়ন্ত্রিত ভুবন-যন্ত্রে, 
বাজে শুভ রাগ মোহন মন্ত্রে, 
অচ্যুত প্রুব নিখিল-তন্তরে 
ভ্রান্তি ধরিয়া! করেছি গর্বব | 


আমিত্ব-বৌবা৷ না পারি বহিতে, 
তাই এসেছি হে তোমাতে লুকাতে, 
কত হীন আমি দিয়েছ বুঝিতে, 

আজি জীবনের নূতন পর্ব; 
হে রাজন্‌, রাজ' হুৃদি-কন্দরে 

নাশিয়। আধার বাসনা-দর্বব | 


৯৩৮ 


্মন্দিল 


৮৩ 


ওগো, অন্ধ আমি গো অন্ধ ; 
তুমি বরাগ-রূপ-রস-ৰন্দ । 


কর্ণ শুনেছে পুর্ণ পুলকে 

যঞীর রুণু-রুণু ; 
অঙ্গ আমার সঙ্গ-সরসে 

পরশিতে চাহে তনু । 
কঠ-কাকলি গুন খুলি, 

বন্দিছে নব ছন্দে 
নাসিক। রসিয়া দ্রাণের আসকে 

মত্ত রূপের গন্ধে । 


ব্রাহ্মী-বরণ দরশন লাগি, 

ব্যাকুল-বিভোল চিত্ত; 
অন্ধ-আকুল-সন্ধীন মাঝে 

খোল হে শ্বরূপ নিত্য । 
ধাদা-আবরণ যুক্ত করিয়া 

দেহ গে আথির স্পন্দ » 
সুন্দর তুমি; কত সুন্দর 

কেমনে বুবিবে অন্ধ । 


১৩৯ 


ন্দিল্ 


১৪ 


কেগো সুন্দর মম অন্দর মাঝে 
অমল ধবল দেহ? 
তুমি কেগেো মহাজন, উজলিয়া মোর 
চির পুরাতন গেহ ? 


কোন্‌ তন্তবকাটের তন্ত্রী কাটিয়া 
গ্রন্থন গেল খাস? 
বল কোন্‌ কোষ ত্যজি আবরণ ছেদ 
আধারে ফুটালে হাঁসি ? 


কোন নীল-বরণের মেঘ-গু%ন 

ভুলিল কুগ্ঠা,লাজ ? 
(কোন্‌ মুক্ত গগনে দীপ্ত-টাদিম। 

হাসিয়। উঠিল আজ? 


১৪৩ 


চির উপাধি-মুক্ত দ্রেহ-াবযুক্ত 
কে গো তুমি বল বল? 
মম অন্তর মাঝে রম্য কী সাজে 
সেজেছ সেজেছ ভাল । 


গেল ক্রন্দন-হাসি, বন্ধন-ফাসি, 
তোমার বিমল গন্ধে 

মম অন্তর-তারে নিবিড় লহরে 
বাজিল উতাল ছন্দে! 


মম চিত-দর্পণে কি প্রতিবিশ্ব 
ফুটিয। উঠিল আজ, 

একি সিত-বরণের সুশীতল ছটা, 
ঘন-চিন্ময়-সাজ । 


নব জ্যোতি মগ্ডত দিব্য টাদিমা 
চিত্ত-গগন ভাতি ; 

কেগে। রজত-কুটারে ফটিক বরণ, 
জ্বালায়ে রজত বাতি $ 


১৪১ 


ন্ছিলর 


ওগো. এই কি গো আমি, আমার স্বরূপে 
এত অপরূপ ছটা! 
আজি আমারি কুঞ্জে ভ্রমর গুঞ্জে 
তাই মোর এত ঘটা ? 
ওগো এই কি গো আমি, সুন্দর এত, 
অন্দরে নব আভা? 
একি আমারি ছন্দে, রূপের গন্ধে, 
এত নন্দন-শোভ। ? 


নম হে মম আত্ম, হে মহান আমি, 
নমামি চরণে তৰ! 
আজি রৌপ্য-সত্রে মুক্তার মাল। 


রচনা কর হে নব। 
আজি সুন্দর আমি, সুন্দর সুরে 

গাব সুন্দর গানঃ 
চির সুন্দর পদে সুন্দর সাজে 

দিব সুন্দর প্রাণ । 


ওগো! সুন্বর মম অন্তর কাদে 
স্ুন্বর; তব লাগি; 

এসে অসুন্দর সাজে দেখ! দাও সখ, 
সুন্দর প্রাণে জাগি। 


১৪২. 


১৩ 
নীরব লিশীথে মরি 
কে গায় বাশীতে গান? 
চিত্ত মনন মত্ত জ।জি 
শুনিয়া মোহন তান! 
চকিত নয়ন হায়, 
তাহারে দেখিতে চায়, 
সে কোথা খুঁজি না পায়, 
এ কেষন গুপ্ত ভান! 
অঞ্ু-পরমাণু ঘুরে? 
রেধু ঝরে বেণু-সুরে, 
অনুষান তনু জুড়ে? 


চাহে ব্যক্ত বর্ডমান । 


১৪৩ 


হ্ল্দিল্লর 


পোস্ট সপ 
সা সি সিসি 
স্পা 


এস 
এস 
এস 
এস 
এস 
এস 


মত্ত-মাতাল আননে, 
চিত্ত-কুস্থম কাননে, 
ভ্রাস্ত-ভ্রমর। গুঞ্জনে, 
রুদ্র-ভীবণ ভূষ্জীনে, 
সুজল! ধরণী ধারণে, 
তাপিত-ভৃষিত পরাণে 


৯১৬ 


এস 
এস 
এস 
এস 
এস 
এস 


এস 
এস 
এস 
এস 
এস 
এস 


১৪৪ 


তাড়িত-জড়িত চরণে, 
উজল-উছল বরণে, 
মৃছল-মধুর বচনে, 
অলস-বিলাস লোচনে, 
হাস-লাস-ভাষ 2 + 
অবশ-বিবশ পরাণে। 


প্রকৃতির পরিভাঁষণে, 
দুর্মদ্দ চিত শাসনে, 
মানস-বিভাষ আসনে, 
বাসনা-বিলাস নাঁশনে, 
অন্তর-নব-নন্দনে, 
অবনত-চিত-বন্ধনে । 


এস 
এস 
এস 
এস 


$4স 


স্মল্দিল্ 


অন্দর-অব গুগনে, 
সঞ্চিত মধু লুগ্ঠনে, 
সম্তার-সার সিঞ্চনে, 
গম্ভীর প্রেমাকিঞ্চনে, 


চিত্ত-চেতন-বরণে, 

সত্য-সরল-ম্মরাণে । 
এস লাপ্তিত চিত বাঞ্নে, 
এস  উধার কিরিটী-কাঞ্চনে 
এস বিহগ কাকলি কুজনে, 
এস নিঝর-উছল-গুজনে; 
এস তরল তটিনী বর্ধনে, 
এপ সিন্ধু-মেখশলা-মর্দনে & 

সবিতার পীত-কিরণে; 

চপলার চারু-চিরণে; 

মধ্য-তপ্ত-তপনে, 

সান্ধ্য-সন্ধি-মিলনে, 

কৌধুদী-ন্না ত-গগনে, 

মন্ত্র-পুরিত-লগনে । 


১৯৪৫ 








এস 
এস 
এস 
এস 
এস 
এস 


নিশীথ-ব্যগ্র-শয়নে, 
ললিত-লালসা-চয়নে, 
অঙ্গের পরিরম্তনে, 
মধুর-মদির-চুম্বনে 
রস-মুখরিত-বয়ানে; 
অশ্র-ক্ষরিত-নয়ানে । 


এস প্রাণের পুর্ণালিঙ্গনে, 


এস চিত্ত-রমণ-রিজণে, 


এস অন্তর-জ্রত- 


এস মনের মৃদুল কম্পনে, 


এস সার্থক মম মিলনে, 


এস  ব্যর্২বাসনা-বিলনে। 


এস বিশ্ব-বাহিত নিশানে, 

এস দৃশ্য-অতীত-বিবাণে, 

এস ভোগের দিব্য ছলনে, 
এস ত্যাগের তীব্র দলনে, 
এস অশনে-বসনে-শয়নে, 

এস ললাম-ন্বপন-বয়নে । 


এস 
এস 
এস 
এস 
এস 
এস 


১৯৪৬ 


নিদ্রায় জাগি স্বপনে, 
জাগ্রতে চুমি' গোপনে, 
মরণ-অতীত জীবনে, 
জীবন-বাসিত মরণে, 
এস এস এস এস হে! 
এস এস এস এস হে! 


মম কুটীরের আগড় ঠেলিয়া 
| ধেদ্রিন আসিলে স্বামী ! 
ধিবসের যত কাজ অবসানে 

ঘমাইতে ছিন্কু আমি। 


কমল হস্ত বুলাইয়৷ গায়, 
মধুর কণ্ঠে ভাকিলে আমায়, 
আধ ঘুম-ঘোরে বদ্ধু, তোমায় 
বক্ষে লইন্ টানি? 
মম কুটাবরের আগড় ঠেঁলয়া 
যে দিন আসিলে স্বামী, 


৯৪৭ 


হান্দিজল 

ঘুমের আবেশে ভাবিলাম মনে, 
কতদিন কত নি"ছি বুকে টেনে, 
তৃপ্তি-শুন্য ক্ষুব্ধ পরাণে 

দীর্ণ বেদনা জান ; 
আজে। সেই যত কোন্‌ অভিশাপ, 
বুঝি আসিয়াছে বাড়াইতে তাপ. 
পুনরার কবে ফেলে দিতে হবে 

বার্থ প্রয়াস মানি! 


অবসাদ ঘুমে নারিন্ু জানিতে: 
কুন্দুম ফুটেছে তোমার ধ্বনিতে, 
নব-বসন্ত এসেছে শুনিতে 
তোমার সরস বাণী; 
ভটিনী ছুটেছে জোয়ার বহিয়া, 
তব আবাহন শুনি । 


তব আগমনে আলোকে আলোকে, 
সকল জাধার গিয়েছে যে ঢেকে, ' 
তোমারে জড়ায়ে ঘুমের পুলকে 
বুঝিতে নাবিন্থ আমি ঃ 
কবে কোন দিন আগড় ঠেলিয়া 
কুটীরে আসিলে স্বামী 


১৪৮ 


সন্ক্ল্জি 





'নদ-অবপানে দেখিনু জাগিয়!, 
কথন থে তুমি গিয়েছ চলিয়া, 
সঞ্চিত মপু নিয়েছ লুঠিয়। 

কখন কিছুনা! জানি; 
কেবল আমার কুটারের তলে; 
চব্রণ-চিহ্ রেখে গেছ চলে, 
কানন-কুস্তম-মলঘ়। বিহবলে; 

গহে তব আগমনী । 


সকলে জেনেছে তব সম্বাদ, 
মিটার়েছ তুমি সকলের'সাধ, 
বুকে পেয়ে তবু গেলন। বিষাদ, 
এমনী অভাগ। আমি ; 
নারি জানিতে কবে কোন্‌ খনে 
কুটারে আসিলে তুমি। 


শ১ট৯ 


স্মন্্ল্ি 


১৮ 


তোমার বিরহে সখা” পরাণ আকুলি 
অমৃত-নিষ্যন্দী ছন্দে উঠিল ফুটিয়। ; 

কবে কোন্‌ বিমোহন শান্ত ন্বর্ণ তুলি, 
চিত্তের কনক-থরে গেল বুলাইয়।। 


বিবুধ তোমার চিত্র বিচিন্রতাময়; 
নিত্য নবালোকে ফুটে জীবন-প্রভাতে 
তোমার রাগিণী প্রাণে কত কথ কয়, 
উষার বিমলোজ্ভ্বল কিরণ-সম্পাতে | 


শান্তের প্রণয় মহা অনন্তের কোলে, 

নীরবে গৌরব-গর্বে পড়ে মুরছিয়া ) 
অন্তর-দোলন। ঝাপি মুছুমন্দ দোলে, 

সরমে সংসার থাকে মুখ লুকাইয়া । 


সীমাবদ্ধ কৃপ নারে বুঝিবারে বিন্দু, 
তোমার উদার ভঙ্ষি, হে অসীম সিন্ধু! 


১৫৫ 


স্ন্দিক্র 


১৯ 


জারে মন, খুলে দিয়ে সকল দয়ার 
বাহিরে দাড়াও এসে £ কতকাল আর 
রুদ্ব-কক্ষে গৃহ মাঝে আধার রচিয়। 

ক্ষীণ দীপ-শিখা লয়ে রহিবে বসিয়। 
আজান! জ্যোতির ধ্যানে! কর মুক্ত মন” 
সকল দুয়ার তব, সব বাতায়ন 


গেয়ে দেখ কুঠীরের চারিপাশ দিয়া, 
উজশ উছল জ্যোতি পড়িছে ঝরিয়া 

বজত নিধর রূপে ;ঃ বিবশ গগনে 

কোন্‌ সে বিমল চাদ তারা৷ বালা-সনে 
দিব্য দীপ্তি বিথরে হাসিয়।!। ছায়া কোথ। 
পারে গো বুঝিতে কায়ার ব্যাকুল ব্যথা ? 


বিশ্ব জোড়। বিশ্বরূপ পড়িয়াছে ধর! 
বিশ্ব সনে ফুল্প যনে সাজ ন্বয়ন্বর|। 


১৫১ 


সন্দিলল 


জপ নাম জপ নাম, 
অবিশ্রাম অবিরাম, 
ফ্ুটিবে নিটোল-ধাম 
গহন গগন তলে ; 
নীলাম্বর ধরা'পবে, 
নিকষিত গ্রীতিহারে, 
দ্বীপ্ত জোতি থরে থরে, 
থেল। করে স্থলে জলে 


বাল-ভানু চাক রাগে, 
সোহাগ-পবাগ মাগে, 
চন্দ্র গ্রহ তার! জাগে, 

_বিভূতি ছড়াবে ঝলে?; 
অস্ত কোথা_ অস্ত কোথ।, 
সবে কহে এই কথা, 
অমৃত বন্দনা-গাথ। 

গন্ধ-রস-ছন্দ ঢালে! 





২৯ 
তোমার করুণা-ধার। 
ধরণী আদরে ধরে; 
যে দিকে চাহিয়া দেখি 


তোমার করুণ! ঝরে 


অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড জোড়া, 
তোমার করুণা-ধারা, 
রুবি শশী গ্রহ তার। 
আত্মহারা সেপাথারে; 
যে দিকে চাহির। দেখে 
তোমার করুণ৷ ঝরে । 


তব প্রেমে শ্ত।ম-ধরা, 

শাস্তি জ্রীতি সুখ ভরী, 

বহে তব সুধাশ্ধার! 
ধরার গোপন ঘরে ; 

আমার আকুল দেহে 

(তোমার করুণ। বহে, 

পূরাণে কত কি কহে 
অনন্ত-মস্থন বরে । 


৯৫৩) 


? 


২ 


বন্ধু, সুন্দরী এ বসুন্ধর।, 
সুন্দর তব অভিসার লাগি সাজিয়াছে হে স্বয়ন্বর। । 
মৃত্তিক। তব কী্তি-রসাল সার্থক করে সিঞ্চনে ; 
অন্ধুধ নাচে বিব-বিশাল-বাম্প-বিলাস-গুঞ্জনে। 


হুতাশন তব আসক-আশায় অন্ধ-তমস নাশিয়া, 
দিকে দিকে জ্বালি? ছ্যতির দীপালি আগ্রহে আছে বসিয়া 
সমীরণ নাচে মিলন-গন্ধ দিক্‌-দিগন্তে ছড়ায়ে ঃ 
অশ্বর তারে সন্বরি রাখে নীল-অঞ্চল বিছায়ে। 


বৃক্ষে বৃক্ষে শুভ নিকণ, পক্ষীরা গান গাহিছে, 
তোমার সৌখ্যে দ্রাক্ষীলতা৷ যে সরস বক্ষে টানিছে। 
মানস-মদির-মাধুরী-মগনা-মত্ত-মেদিনী মথিয়া, 
তোমার চরণে চুন্বন স্কুটে, চমকিয়। উঠে চাহিয়।। 


৯৫৪ 


কানন-কুঞ্জে কুস্ুম-পুপ্রে রঙ্গিয়া নব রপগ্রনে, 

তোমারি আশায় রয়েছে বসিয়া, ফুটিবে তোমার গুঞ্তরনে | 
তরল তটিনী রতস রাগিণী গাহিয়া উছল ছন্দনে, 

তব আগমন করে আলাপন, রাগ-রূপ-রস-বন্দনে 


টাদ অনুরাগে, আধেক সোহাগে, সরস জ্যোছনা বরষি, 
তারকার সনে বিবশ গগনে উঠিম়্াছে আজি বিকশি”। 
মেঘের নিনাদে সম্বাদ তব বিজলী ঝলকে ঝলসে, 
বিদ্রোহী মহা ঝঞ্চার ঝাঝে রুদ্র তোমারে পরশে । 


তরুণ তপন কিরণ বিখারি” তোমারি প্রমোদ আচরে, 
বিশ্ব বিকাশি' পুলক-হাস্ত, তোমারি দৃপ্ত প্রচারে । 
ধরণীর আজ্জি মহ! আয়োজন, নব সঙ্গম লাগিয়া, 
সম্ভার লয়ে সুন্দর? তব ছুয়ারে রয়েছে জাগিয়।। 


কোন্‌ সে লগনে, আবেশ মগনে, ধর। দিবে তুমি ধরারে, 

সে মহা মিলন করি দরশন হারাইব কবে আমারে ! 

হে আমার প্ররয়, দিয়ো মোরে দিয়ে! ডূবাইয়া তব পাথারে, 
প্রকৃতির মাঝে অভিসার সাজে সাজাইয়া দিয়ো আমারে । 


৯৫৫ 


হ্াম্দিল্ড 


২৩ 


প্রভূ, ধরণীর ধৃতি মাঝে, 
তব বোধন-আরতি বাজে । 
যেদিন তোমার হয়েছে বোধন, 
সে দিন বিশ্ব হয়ে সচেতন, 
চমকি? চেয়েছে চকি ত নয়ন, 
ছুটেছে আপন কাজে 
ধরারে যে দিন দিয়েছ হে ধরা, 
ধারণার ধৃতি মাকে । 


হন্কিল্ 


(রা... 


গগনে তোমার নামের চাতুরী, 
সমীরণে ভব পরশ মাধুরী, 
তব রূপ-শিখা কিরণ বিথারি 

দিকে দিকে মধু হাসে; 
সাগর লইয়। সম্ভার-সার, 
রস সিঞ্চন করে চারিধার, 
গন্ধ-দ্যোতনা বস্তুন্ষরার 

অন্ধ-তমস নাশে। 


তোমার বোধনে জাগ্রত ধরা, 
বাগ্র ব্যাকুল আগ্রহ ভরা, 
তোমার বশ্ম কর্দ-পশর! 
কাধ্য-কারণ মাঝে » 
আমার চিত্তে চৈত্য-স্বরূপে, 
অপরূপ তুমি জাগি চুপে চুপে 
ব্যক্ত-বেোধন-বিত্ত-বিভবে 
সেজেছ দীপ্ত সাজে ? 


১৫৭ 


অন্দিল্ল 


২৪ 
আমি তোমারে ভুলিব কিসে! 
তুমি ভুলের বাজারে বসে; । 


এই যে তোমার ধরণী বিপুল, 
সবে কহে এট। একেবারে ভূল, 
তব কারিকরী অপার অতুল 

কেবল ভুলের বশে; 
ববি নহে রবি--চাদ নহে চাদ, 
সব নাঁকি শুধু ভুল-পাতা ফাদ, 
'তোমার বিধান যত ছিরি-ছাদ 

কিছুরি নাহিক' দিশে ! 


তাই বুঝি এই ভুের মাঝারে, 
ভুল হতে সথা, ধাচালে আমারে, 
তব মণিময় মন্দির-ধারে 

টানিয়৷ এনেছ হেসে; 
এ বিশাল হাটে ভুল মাঝে আসি' 
পাছে আমি কোনে তুল করে' বসি; 
সত্য-স্বর্ূপ তাই পরকাশি' 

ভুলেরে ভুলালে এসে। 


৯৫৮ 


হ্ষান্িক্র 


২৫ 


(কোথায় টলিল কার কনক-আসন 
তকতের আবাহনে ; না জানি কখন 
নন্দনে মন্দার-মালা বত্ব গ্রন্থি থুলি' 
খসিয়৷ পড়িল ভূমে চেনা-পথ তুলি । 
থরে থরে দলে দলে ত্রিদিব-কুম্থম 
ফুটিয়া উঠিল মরি, নিথর নিঝুম 
খর! স্থির অবিচল ; কানন ছাপিয়া 
সমীরণ সুধা-বাস গেল ছড়াইয়] ৷ 


কে তুমি বিরাজ বিশ্ব-বিশাল-কমলে ? 
কিরণ-চ্ছুরিত রূপে জ্যোতি ঝলমলে ! 
কে তুমি ভুবনে মগ্ন ? হেরি তব কেলি, 
আপনারে কোন্খানে হারাইর। ফেনি ! 


বিশ্ব-রূপী বিশ্বেশ্বর তব পদে নতি, 
বিশাল ব্রন্ম।ও তব প্রেম-মুখ-জ্যোতি ! 


১৫৯ 


মন্দির 


সঙ 


তুমি সত্য-্বরূপ বিড়! 
বিশ্ব-প্রকৃতি তোমার বিভূতি, 
বিশ্বের তুমি প্রভু । 


বিবশ আকাশ ধীর মন্থরে 
গাহে তব নাম গান; 
উদাস বাতাস হরধিয়া করে 
সরপ পরশ দান। 


তরুণ কিরণ আলোকে ফুটায় 
ব্রাহ্মী-বরণ নব; 
অকুল সাগর অথিরে নাচাম্ন 
বসের পাখার তব। 


বসুন্ধরার নন্দন ভবি' 
তোমার স্বরতি গন্ধ? 
পঞ্চ এ ভূত মন্থন করি? 
ধ্বনিছে তোমার ছন্দ ' 


১৬০ 


তুমিমর এই শ্যাম ধরা খানি, 
ধরামগ্ তুমি-_তুমি 
প্রতি পরমাণু কহে তব বাণী 
(হামার চরণ চুমি। 


নিতানিতা ষোগ-আবর্তে 

একই সত্য বহে; 
ধরা পরিণত পরম সতো, 

মিখথা। কখন? নহে! 


সত্য-শরণ? তোমার বোধন 
সত্যের ধর। খানি » 
সত্য সকল কাধ্য-কারণ, 
সত্য সকল বাণী । 


২৪ 


নমে। নম পুরুষ প্রধান ! 
নিখিল বিশ্বের আঙ্ম, 
সর্বব্যাপী পরমাত্মী, 
চির দীপ্ত তব সত্বা-_-অনস্ত মহান্‌, 
নমে। নম পুকুষ-প্রধান ! 


স্ষ্টি-স্থিতি-লয়-কাবী, 
দিব্য বিশ্বরূপ-ধারী, 
ষড়েশ্বধ্যময় হবি পূর্ণ ভগবান, 
বসতি নিখিল বিশ্বে? 
বিশ্ব ফুটে তব হাস্তে, 
চির ব্যাপ্ত বাসুদেব চির গরীয়ান। 


তুঁম সৎ স্ত্যসন্ধা, 
চিন্ময়-স্বরূপ-ছন্দ 
একমাত্র অদ্বিতীর ব্রল্ম-পরীৎ্পর £ 
নরের অয়ন তুমি, 
সর্ধব-পরিণতি-ভূমি, 
ন্‌সে ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী শিব মহেশ্বর । 


১৯৬২, 


তব নিয়ন্ত্রিত তন্ত্রে, 
প্রণবের মহামন্ত্রে, 
এ কী নাদ বিশ্ববন্ধে শাশ্বত সঙ্গীতে ; 
অখণ্ড আরতি তব, 
বিশ্ব জোড় অভিনব, 
প্রতি পরমীণু চলে তোমার ইঙ্গিতে । 


অগ্নি তুমি হোতা তুমি" 
হবি ও আহুতি তুমি, 
অনাদি গন্তব্য ভূমি, জর তব জর; 
যখন যে দিকে চাই, 
তোমারে দেখিতে পাই, 
তুমি ছাড়া কিছু নাই, তুমি সর্বময় । 


তুমি কর্তী। তুমি কন্ম, 
তুমিই কারণ-মন্ম, 

নিরগুণ নিরাকার অরূপে স্বরূপ ; 
বিমল ত্তোমার জোতি, 
নিব্বিকল্প নিরাকুতি, 


তব পরে চির নতি হে বিশ্বের ভপ। 


| 


১৬০১ 


/ 


২৮ 


ওগে। সাথী 
'বশ্ব জোড়! বিশ্বরূপ আজি 
তব হাস্তে কি হেতু বিকাশে? 
তব দীপ্ত পুণা দীপ-শিখা 
দ্রিকে দিকে অন্ধকার নাশে। 


আখগুল মগ্ডিত ছায়ায় 
কুগুলিনী মাগিছে বিশ্রাম; 
বিরজার নামময় আোতে 
এ কা বিশ্ব ফুটে অবিরাম ! 


ছিলে দ্বারী হেম-মন্দিরের, 

ছিলে সাধী অন্ধকার পথে ; 
আজি দিব্য জ্যোতির নিথরে 

এ কী সাজে এলে পুষ্প-রথে। 


শাস্তোজ্বল তোমার ছটায় 
চবাচর পূর্ালোকে তাসে ! 
তোমার বিমল মুখছায় 
এ কার সুষম! পরকাশে ? 


১৬৪ 


ন্দিল্র 


কে তুমি কে তুমি দয়াময়, 

দা্থ পথে চির সাথী মোর ! 
মম প্রাণে তোমার চরণে 

একী বীধা রম্য হেম-ডোর । 


মনে হয় নহ শুধু সাথী, 
তুমি চির জনমের পতি ; 
মনে হয় তোমার সন্ধানে 
জীবনের চির পরিণতি । 


এস এস নবীন যৌবনে, 

আলোকে পুলক দেহ ভরি ! 
এস এস অনিন্দ্য জীবনে, 

মধু ছন্দ সুগন্ধি সঞ্চারি? ! 
এস এস দ্েহ-মন-প্রাণে, 

অন্তরের পুষ্পিত সোপানে ! 
চল চল কে আছে কোথায়, 

যেতে হবে কাহার সন্ধানে ! 
বিশ্বব্যাপী বিশ্বনাথ সনে 

এস প্রাণে হে চির-উজল ! 
নাম-সরে হে মম মৃণাল, 

প্রস্ফুটিত কর শতদল ! 


৯৬৫ 


চা 


তুমি আমি জীবনের পথে 
হাত ধরি হব অগ্রসর ; 
যদি কেহ থাকে আপনার 
মাগিয়। লইব শুভ বরূ। 
বিষাদ কি আহ্লাদের গান; 
গাব দ্রোহে যাহ মনে আসে ৯ 
হাসি-কান্ন সকল সমান 
তুমি যদি রহ মম পাশে। 


তেবে দেখ কত যুগ ধরি 

তোমায় আমায় পরিচয় ; 
ভুলেছিন্ু মাঝে ক'টা দিন, 

ক'টা দিন পাইনি” সময়। 
আজি কোন্‌ মহা শুভক্ষণে 

এলে তুমি আলো! বিথারিয়া ; 
কি জানি কি অবিরাম আোতে 

প্রাণ মোর চলিল ভাসিয়। । 


এলে যদি দাড়াও সম্মুখে, 

এস দেহে হাসিতে হাসিতে, 
দীপ্ত পথে হই আগুয়ান, 

জীবনের নবীন প্রভাতে । 


১৬৬ 


৬» 
স্বন্ভিত্লে 
(ব্রন্ধত্ব যৌগ ) 


জয় জয় বাঙ্-বাজেশ্বর ! 
অরূপ ছটার ঘটার মাঝারে 
সুরূপ পুরুষবর ! 


নবঘন জ্যোতি মণ্ডিত ঘরে, 
চিন্ময় তুমি রয়েছ নিথরে, 
অঙ্গ-প্রতার সঙ্গম-সরে 
বিকশিত চরাচর ; 
অরূপ ছটার ঘটার মাঝারে 
সুরূপ পুরুষবর ! 


১৬০৯ 


কনক তোরণে সেজেছিলে দ্বারী, 
প্রাঙ্গণে ছিলে সঙ্গী আমারি, 
আজি এ মানস-মন্দিরে হেত্রি 

অপরূপ কলেবর ; 
হে দ্বারী হে সাথী হে আমার সখা, 
উজল শোভায় আজি দিলে দেখা, 
একি অপরূপ হে. অরুূপ-মাথা, 

মধুর মাধুরী-থর | 


বিকচ নবীন ব্রহ্ম-কাস্তি, 
দিকৃ-দিগন্ত লোকিত ক্ষান্ত, 
অন্তরে চির চরম শাস্তি, 

পরম প্রাণেশ্বর ; 
ধন্য ছুঃথ ধন্ত বেদন, 
ধন্ত বিরহ-ব্যথিত রোদন, 
ধন্ঠ ব্যাকুল নিশি জাগরণ, 

ধন্য শঙ্কাডর। 


৯৭৬ 


তামি 
মধ 
ত্‌মি 


স্রনার সুন্দর সুন্দর হে? 


অন্দর-মাঝে জ্যোতি-কন্দর হে। 


সতা-সযুখিত সত্য-সখা, 


চিত্ত-কাননে দেহ নিত্য দেখ । 


চিন্ময় চিন্ময় চিন্ময় হে, 


তন্ু-মন-প্রাণ-জ্ঞান তন্ময় হে। 


আনন্দঘন নব নন্দিত হে, 
অন্ধ-জীবনে চির বন্দিত হে। 


ভরান্তি-বিলুষ্টিত সুপ্তি মাঝে, 
শান্ত সমূজ্ত্বল দীপ্তি রাজে। 
নন্দন সুরসাল লহর বীণা, 
অন্দর-বন্দরে যায় গো শুনা । 
নন্দিত পরাগ আনন্দে মাখি, 
দ্বন্ব-বিবর্তুন গিয়াছে ঢাকি। 


হিরণ্য বরেণ্য শরেণ্য হে, 
দৈন্ত এ ক্রন্দন ধন্য ধাহে। 
ধন্য হে মম তাপ ধন্য দুখ, 
সুন্মিত তব প্রেম-দীপ্ত-মুখ। 
অন্তর-উদ্ভানে শাস্ত স্বরে, 


অণু-রেধুপরমাধু অতনু জুড়ে । 


রসময়ব রসময় রসময় হে, 
মধুময় মধুময় মধুময় হে। 


১৭১ 


মন্দির 


০০ 


ওগো, ভোমার জ্যোছন। ফুটেছে! 
অন্তর-বোম মন্থন করি 
পুর্ণিমা হেসে উঠেছে 


তুমি হে আমার নন্দন বনে 
মন্দার-ফুল-মালিক। 

তুমি হে আমার চিত্ত-কাননে 
প্রণয়-গুত্র যুধিক]। 


তুমি হে আমার বক্ষের মণি, 

যক্ষের ধন গোপতে, 
তোমারে লইয়। মরিব বহিয়া। 

দিব না কাহারে ছুইতে 


১৭৭. 


সন্দিল্র 


মিতে আমার আলো আধদ্বার 


তনুর তানম। নাশিতে ; 
[ আমার স্ুশীতল ছায়। 

ভানুর কিরণ শাসতে। 
আমার স্ুবিমল বাঁপ্রি 


প্রাণের পিপাসা মিটাতে ; 


রি 


হে আমার আন্ধের নড়ি, 


সন্ধ্য।-প্রদাপ ভিটাতে। 


রা 


তুমি হে আমার নিশীথ-শয়নে 

সুত্র কোমল বিছান।; 
তুমি হে আমার আলিস-বালিস, 

আয়েস করেছ রচনা । 
তুমি হে আমার শিদ্রার কোলে 

জাগ্রত থাক স্বপনে; 
তুমি হে আমার ভগ্ন কুটারে 
মগ্ন রয়েছ গোপনে । 


তোমারি দেওয়। প্রভাত হাওয়া 
তোমার সুবাস বহিয়া, 
তব সমাচার ঝঙ্কারে কানে 
রুহিয়। ব্রহিয়। রৃহিয়। ! 
উবার আলোকে, জোতির ঝলকে, 
তোঁমার করুণা বিখনে ; 
স্রখে দুখে শোকে আধারে আলোকে 
বুয়েছ নীরবে নিথবে। 


নৃবির গ্যোতিনা তোমার রচনা, 

অমার আধারো। তোমারি ; 
গাখীর কাকলি, শিশুর আকুলি, 

সকলি তোমার মাধুরী | 
বিস্ময়ে নি শিষ্য হে আমি 

হেরিয়। তোমার দৃশ্য? 
আধারে আলোকে ছ্যুলোকে ভূুলোকে 

বিশ্ব-ভুলানে। আস্ত । 


লহ লহ সখ, লহ উপহার, 

লহ গো চরণে টানিয়া; 
জনমে জনমে নিদ্রাস্পনে 

থাক হে পরাণে জাগিয়।। 


১৭৪ 


৪ 


বন্ধু, আজি তোমায় আমায় ! 
মিলিষাছি এতদিনে, 
মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে, 
ফুটেছে ব্রেণুর হাঁসি প্রতপ্ত বেলায় । 
এতদিন ভয়ে ভয়ে, 
দিনগুঁল গেছে বয়ে, 
তব সনে এ মিলন হয় কি ন৷ হয় ! 
কত উচ্চ পূর্ণ তুমি, 
কত হীন ক্ষুদ্র আমি, 
কোন্‌ শুভক্ষণে আজি নেমেছ ধরার ; 
কোন্‌ পুণ্যে এ মন্দিরে আনিলে আমায় 


পেয়েছি তোমারে যদি হে করুণাময় ! 
এস আরে কাছে এস, 
আমার আস্তত্ব নাশ, 
কহিয়। মধুর বাণী জুড়াও হৃদয় ; 
ভুক্ষিত ভূষিত প্রাণ, 
কর বন্ধু, শান্তিদান, 
তোমার অমৃত স্পর্শে স্থিতি কর লয় 
নিষেষবাসিত শ্বাসে, 
তুমি আমি রব মিশে, 
ভাল-মন্দ কোনে। স্থৃতি যেন নাহি রয়; 
তোমার মাধুরী মাঝে কর গে তন্ময় । 


৯৭৫ 


সন্দিল্র 


তুমি যার আছ বন্ধু, তার কিবা তয়? 
তুমি যবে থাক কাছে, 
মরণ অসুতে বাচে, 
জীবন হাসিয়া গায় যৌবনের জয় ! 
ধর্ম-অর্থকাম-মোক্ষ, 
তুমি সকলের লক্ষ্য, 
তোমার চরণে বিশ্ব বিলুষ্ঠিত রয় ; 
বিধাতা তোমার বরে, 
স্থষ্টি-স্িতি-লর করে, 
সার্থক জীবন মম তোমার কৃপায় ; 
তব দরশন পেয়ে, 
গেনু আজ ধন্য হয়ে, 
অন্তরে সন্তরে মম আনন্দ-তনয়, 
আনন্দ-অন্থুধি মাঝে আনন্দে নিলয় । 


হান্দ্লি 


৫ 
আমি এস্ছি তোমাতে ব্রি, 
তব পুল্ক-আলোকে মবিতে ॥ 


'দক্হারা। মম উন্ম চিতে, 
বাসনা জাঁগিত তোমায় মিলিতে, 
অন্ধ-তমস-বিবশা-নিশীথে 

পরাণ কাদিত গানে; 


কবে কোন্‌ দন কোন্‌ পথ দি, 

আসিয়া হাসিবে আধার নাশিয়াঃ 

সেই আশে বধু, ছিলেম বসিয় 
তোমার জ্যোতির ধ্যানে । 


আজ ফুটিয়াছে দীপ্ত কিরণ, 
ব্যক্ত করেছ গুপ্ত বরণ, 
অন্দর মাঝে রক্ত-মর ণ 
জীবন আহুতি ষাচে ; 


সুন্দর তব ছ্যুতির ঝলকে, 
কক্ষ উজল্ে অমৃত আলোকে, 
নিবিড় ব্যথার গভীর পুল? 

তৃষিত ধমনী নাচে । 


খোল খোল বধু, মুখের বসন, 

মুক্ত কর গো ধাঁদা-আবব্রণ, 

মম ক্ষীণ তনু কর গে। গ্রহণ 
চির জনমের তরে 


তব উলঙ্গ জোতির কিরণ, 

সার! বুক দিয়ে করিব বরণ, 

তৃঘষিত আমারে ডাকিছে মরণ 
জীবনের খেল। ঘবে 


সন্দিল্র 


রে 


বধু, মরণ তোমার খেগ। ! 
ধারে বহে আনে তন্ত গগনে 
শান্ত শীতন বেন।। 


গর। যে পিরাগে পতর্গ-প্রায়। 
দরুণ দাহনে দহিছে তথায়, 
অভ্ঞন-বশে চলেছে কোথায়, 


সহিয়া অশেষ জালা ঃ 


আসিয়াছ তুমি কর্শের বশে? 

পায়নি ত কেহ মর্শের দেশে, 

তাই ত্রিজগৎ ক:ম্পত ত্রামে 
হেবিয়। মরণ-মেল। । 


মন্দির 


আমি ত দেখেছি তোমার আরতি, 
অন্বর-জোড়। সম্ভার-বুতি, 
ভদ্র তোমার রুদ্র ঘূরতি 

মন্দির করে আল; 


নন্দিত চিতে অতি অনুরাগে, 

বাঁন্দব তোমা" দপ্ত পরাগে, 

গুপ্ত হিয়ায় মুক্ত সোহাগে 
সাজাব বরণ-ডাল! । 


যে দেশে তোমার কুটেছে কিরণ, 

সে দেশে আবার কিসের মরণ, 

সে যে জীবনের নব জাগরণ 
স্থধা-সমীরণ ঢাল।; 


মৃত্যু তোমার অমৃত মাধুরী, 

লহর দোলার ললিত চাতুরী; 

আসক্তি নাশে যুক্তির ছুরী, 
শক্তির পৃত লীল! । 


৯৮০ 


শ্মন্দি 


ী 


হে মোর জীবনাধিক প্রিয়, 

হে মভান্‌ রাজ-বাজেশ্বর ! 
€সদ্ধি-খদ্ধি-ম৩ত-শোভায় 

এ কী সাজে সাজাইলে ঘর ? 


পরাণের নিবিড় আড়ালে 
ছায়ীময় তামসি-তনিমা, 
আজি হেরি আলে।কিভ সব 
মেখে তব বিপুল গরিমা । 


অন্ধকার ধাদার মাঝারে 

উছল আলোকে ভাসে হিয়া, 
দগ্ধ করি সকল সন্তাপ 

দিলে প্রাণে দাপালি জালিয়। । 


ভোমার আলোকে ক্ষুদ্র আমি 

ডুবে গেছু জ্যোতির নিখরে ; 
কত মোতি হীরা মরকত 

ঢেলে দিলে দীনের কুটারে ! 


অফুরন্ত কুবের-ভাগার, 

দিলে তার দ্বার উারিয়া, 
থমকি? চমকি" আমি দীন 

রহিলাম বিস্ময়ে চাহিয়া ! 


৬. 
৮ ছু 
৮ 


ধন বুত্ব বিভূতি বৈভব 

পাঁরিল না আশ! মিটাইতে ; 
কে জানে কি সুনীল সায়রে 

প্রাণ চায় কোথা ভেসে যেতে । 


সন্ধর” হে বিভূতি-বিলাস, 

খুলে লও সব আতরণ ; 
অমূল্য এ রতন-সম্পদ 

দ্রীনজনে কিবা প্রয়োজন! 


বারি-হীন শৃন্ঠগর্ড ঘটে 

যুগান্তের পিপাসা কি যাঁয়? 
হে আমার পৃত আ্রোতম্বতি, 

আজি হে তৃষিত ভোমা' চায়! 


তগ্ন এ কুটীর হতে মোর 

কেড়ে লও সকল সম্ভার, 
কেবল তোমারে আমি চাই, 

তুমি মোর সকলের সার 


১৮২ 


হ্স্দিল্ছা 


এক দিঠে শুধু রহিব চাহিয়া, 

সকল বেদনা যাব গে! পাশরি? ) 
নয়নে নয়নে মোহন মিলন, 

ভূলে ধার সব বয়ান নেহারি?। 


প্রলয়-সলিলে ডূবুক্‌ জগৎ 

কিবা! ক্ষতি তায় বল প্রেমাধার ! 
মোরা শুনিব না ভীম তর্জনঃ 

প্রাণে প্রাণে মিলি হব একাকার । 


প্রকৃতিবে কভু গাহিতে দিব না, 

কহিতে দিব না কোনই বারতা; 
আমাদের মত সকল ধরায়ঃ 

খেলিবে মৌন চির নীরবতা! । 


যদি গায় পার্থী না মানিয়া। কথা, 

শুনিব না মোরা রহিব নিঝুষ ; 
রবি শশী কত গগনে হাসিবে, 

মোদের তাহাতে ভাঙিবে ন। ঘুম ৮ 


১৮৩ 


সন্দিল্ 


দ্িবস-রজনী কত যাবে চলে, 

কত শত যুগ হইবে বিল; 
দিগন্ত বহি' কত বুহদূ 

হাসিবে ভাসিবে নাচিবে খেলায় 


ভুলে যাব মোর। বাহিত্রের যত 

হবে আমাদের প্রাণের মিলন ; 
ভুলে যাব সুখ, ভুলিব বেদন), 

ভুলে যাব সখা, জীবন-মরণ । 


এই শুধু মোর বাসন পরাণে, 

এস হে এস হে পরাণের বধু, 
তব প্রেম-রসে বিভোর হইয়া, 

পান করি সুখে তব মুখ-মধু। 


দেহ-মন-প্রাণ সব লও মোর, 

চাই শুধু আমি তোমারে হে সখা, 
পরাণে পরাণে নয়নে মিলিয়া, 

তোমার জ্যোতিতে রহিব গে ঢাকা । 


১৮৪ 


তুমি 


তান 


গুগো 


৫ 


৯ 
আমার পরাণ বধুয্া। 
আমার পরাণ বধুয়া ! 

পুর্বে পচিমে 
দক্ষিণে বামে 
আছ ঢ।রাদিক ধাদিয়া। 
আমার পরাণ বধুয! ! 


পেয়ে 
যত 


তব 


ভাবে সবে মনে মনে, 
আকড়িবে বন্ধনে ; 
অভিসার গতে 
রজনী প্রভাতে 
যাবে যবে তুমি চলিয়! 
সেই আসে আছে ভুলিয়! ॥ 


১৯৮৫ 


স্ন্দিজ্ 


তোমার সুখের সাড়া, 
বিদ্রোহী স্বজনের, 
ব্রাস-কম্পিত 
লাজ অবনত 
বয়েছে বদন ডাকিয়া, 
ব্রাহ্দী-বরণ দেখিয়!। 


আনল্দল্ল 





বধু. তোমার আলিঙনে, 
মধু সোহাগের চুম্বনে, 
অন্তরে মোর 
বন্ধন-ডোর 
ধীরে ধীরে গেল থসিয়া, 
তৰ রসাল-রভসে রসিয়।। 


পেয়ে তোমার সরস সঙ্গ, 
মম যাক্র। হইল ভঙ্গ; 
এত হ্বাকৃ-ডাক্‌ 
. উৎসব-্জাক্‌ 
সকল গেল ষে থামিষা, 
আমি নীরবে বসিন্ু নামিয়া। 


এই দ্বীর্থ জীবন-যোধে, 
আমি চলেছিন্ু বড় সাধে! 
কর্শ-নামক 
অসি ভয়ানক 
গভীর গরবে বহিয়া, 
আমি চলেছিনু সুখে গাহিয়!। 


দিয়ে দৌহাই হে করমের, 
আমি করণ করেছি ডের; 
অবসর মতে 
সন্ধ্যা-প্রভাতে 
ঘণ্ট। নাড়িয়। নাড়িয়া, 


দিছি তোমার পুজাট। সারি্া 


১৮৬ 


যত নিজ-জন চাপ্রিপাশে, 
আমি স্বজন ভেবেছি হেসে ; 
বুক গুড়ে যাৰ 
তবু এ হিয়া 
তাদের ধরেছি চাপিয়া, 


কত হাসিয়। কাদিয়। লাচিয়]। 
ওগে। 
ওর 
গেল 
তাই চলিতে চলিতে পে, 
কবে দেখ। হলো তব সাধে, 
মম আবাহন 
করিলে গ্রহণ 
আপনি যাচিয়। ঘাচিয়া।, 
দিলে সকল বেদন৷ মূছিয়া। 
মহ। 
তুমি 
আমি 


বক্ষে চাপিয়। বসে”, 
নিয়েছে শোণিত শুষে? » 


তাই ষত ব্যথ। 

গাহিয়া কি গাথ। 
কখন উঠিব ফুটিয়া, 
তোমার চরণে ছুটিয়। । 


রুদ্র-ঝঞ্ধী মাঝে, 
বাচগালে সকল কাজে » 
মন্দিরে এনে 
তোমার চরণে 
লইলে আমারে টানিয়, 
ধন্য তোমারে জানিয়া ॥ 


পুন 


ঢাক 


তব 


ওগো তমাল হৃদয় দলে' 
তাম যাবে কি প্রভাতে চলো? £ 
পুন যত অরি 
আরধিক।র করি 
বসিবে আমায় জড়িয়া, 
চা মন্দির-ভল ভরিয়া ? 


ভোমার আসন খনি, 
করিবে কি টানাটানি 
অভিসার নিশি 
অবসানে শশী 
নীরবে যাবে কি ডুবিয়া, 
আধার রহিবে ব্যাপিয়া ? 


তুমি চিত্তের বিনোদন, 
চির সাধনার সার-ধন ; 
বাঞ্ছিত হয়ে 
লাঞ্ছনা দিয়ে 
যাবে বঞ্চিত করিষী, 
মম সঞ্চিত মধু লুঠিয়া ? 


সকল ছুয়ার বন্ধ, 
বাহিরের রপ-গন্ধ ; 
তোমায় আমায় 
এস ছুজনায় 
থাকি আনন্দে ঘুমিয়।, 
সুচারু চরণ চুমিয়া। 


2৮৮ 


ন্দিল্র 


পাস সি সিতলা আউলা ৩ 


এস. দক্ষিণে বামে ধাধি? 
এস  পুরবে পচিমে বীধি, 
অধ ও ডর্দধ 
কর হে রুদ্ধ 
ক্ষুদ্র আমারে মিয়া, 
এস সকল ছুয়ার রুধিয়া। 


এস. এস হে একেন। বু, 
থাঁকি তোমানে লইম! পু 2 


থাক্‌ পড়ে সম 


বাহিরে মন ক দিয়া, 
প্রাণে শোখারে রাখি হে বধির! 


সব কাড়িয়া লও গে! তুমি» 
হেথা কর চির বাসভূমি ; 
জীবনে মরণে 
তামার চরণে 
লুটাব সাধির়1 সাধিয়া” 
ওগো আমার পরাণ বধূর। ! 


১৮৯ 


ওগে। যেয়োনা যেয়োন। যেয়োন।। 
দিলে যদি তবে আরো দাও বধু, 
পরাণে জাগাও চেতন। 


তোমার রম্য পুণ্য আলোকে, 
কর--কর চির ধন্য আমাকে, 
কুলু-কুলু নাদে মম চারিদিকে 
বহাও প্রেমের যমুনা» 
দিলে যদ আরে। আরে। দাও বধু, 
নিমেষের তরে যেযোনা 


১৪১৩ 


পাইয়াছি যদি আরো পেতে চাই, 
সুখ-ছুথ আমি কিছু না ডরাই, 
যা? দিবে দয়াল, লব আমি ভাই, 
কেবল বিরহ সহে না; 
মম প্রতি অণু-পরমাঁথু ভরে” 
তোমার বীণাটা বাজাও লহরে, 
মধু-ঝঙ্কারে ও-কার স্বরে 
গাহ গো তরুণ গাহন!। 


তুমি তুমি ভুমি তুমি-ময় আমি, 
হে দ্বারী হে সাথী হে জীবন-স্বামী, 
তোমাতে ডুবিয়। রব দিন-যামী, 

এ আমার চির বাসনা; 
সন্বর' তব গুপ্ত চাতুরী, 
বিজলী-ঝলকে খেল! লুকোচুরি, 
বিকাশ" অশেষ পূর্ণ মাধুরী, 

হে আমার চির সাধন! 


১৯১ 


স্বন্দিক 


৯১ 


তব সাথে পরাণে পরাঁণে 
এক তারে বাঁণাটী জড়িত : 
বাজে এক স্তমঙ্গল বাগ 
নিশীথের বিল্লি-রব মত। 


এক রবি কিরণ ছড়ায়, 

এক শশী হাসে তাবাদলে, 
এএক পুত মন্দ[কিনী-ধারা 

নব-রাগে পুলকে উছলে। 


এক ঘরে বসতি কলি! 

এ কেমন হারাই হারাই । 
কেন হে বিচ্ছেদ দেয় দেখা, 

অন্ুক্ষণ হেরিতে না পাই ? 


এত স্মেহ এত ভালবাসা 

এত প্রেম ঢেলে দিলে যি, 
তবে কেন তব দীপ্ত জোতি 

জীবনে বহে না নিরবধি ? 


তব ফুল্প মোহন যুবতি 

আছে মোর এ মরমে আক; 
তবু কেন বল বধু, বল 

সদ! তব পাইনাক দেখা ? 


৯৯২, 


হল্দিল্র 


তোমারে হেরিতে চিরদিন, 

প্রাণে প্রাণে হইতে তন্গয়, 
বড় সাধ জাগে মোর মনে, 

পুর্ণ কর হে জীবন্-ময় ! 


বুক-ভর। দরশন তব 
অবিরত পাইনাত হাষ! 
চপল আলোকে ফুটে ছবি, 
তখনি আধারে ডুবে যায়? 


জ্যোতিশ্বর় আনন তোমার 

ববে জাগে আমার এ মনে, 
ক্ষণেক বিজলী ঝলকিয়া 

চকিতে মিলার আখি-কোণে 


বল বধু,কি করিলে তোষা” 
চিরদিন পাইব দেখিতে ? 
চিরদিন পিব মুখ-নধুঃ 
রাখিব গে। আখিতে আখিতে। 


১৯৩ 


৯২ 
সবে বলে তুমি হে সুন্দর" 
সুবিমল মোহন মূরতি, 


সুগ্ধ বিশ্ব বিস্ময়ে চেয়ে 
করে তব রূপের আরতি । 


সবে বলে তোমার বয়ানে 

ললিত মাধুরী মুরছায়, 
তাই তব রূপের বৈভবে 

সার! বিশ্ব চরণে লুটায়। 


জমি কি গে। ছাঁড়। এ জগণ্, 
আমি কেন বুঝিতে ন। পারি? 
বাখিয়াছ আমারে আবরি ? 


তুমি বধু, কত যে সুন্দর 
কেমনে তা৷ বুঝিব বল না, 

তুমি ছাড়। কি আছে কোথায়, 
কার সনে করিব তুলন। ? 


১৯৪ 


মামি দেখি বিশ্বময় সব 

সুন্দর হে, অতীব সুন্দর ) 
তুমি বধু, সবিতার মৃত 

দীপ্ত করি সকল কন্দর ! 


পঞ্চভূতে তোমার স্বরূপ 

পরিপূর্ণ রূপে করে খেলা? 
মুগ্ধ আখি যেই দিকে চায়, 

হেরে তব বিভূতির মেল। ৷ 


রবি শশী আলোক আধার 

দীপ্ত সুপ্ত বা আছে যেখানে, 
আমি দেখি তুমি-ময় সব 

পরমাণু-অণুর বিতানে। 


সুন্দর বিশ্বের খেলা ঘরে 

মধুময় তোমার হে নাট? 
নুর এ ধরার মাঝারে 

তাল তুমি মিলায়েছ হাট । 


পাপরূপে কালো হয়ে এসে 
পুণ্যরূপে আলে। দিয়ে বাও $ 
তাপর্ুপে মরুভূমি স্থজি* 
সিপ্তার সলিলে ডুবাও 


৮৯৫ 





সুন্দর হে সুধার পেয়ালা, 
মরণে জীবন আনে টানি; 


সুন্দর হে গরল সম্পুট, 
মতে কহে অমৃত কাহিনী । 


নহে অংশ- পরিপূর্ণ তুমি, 
পূর্ণ--পূর্ণতন তব জ্যোতি» 

পাপে পুণ্যে বিষাদে হরবে 
পূর্ণরূপে তোমার বসতি ! 


তোমার স্বজন করা ধরা, 
তাই এত সুন্দর বিধান) 
কোথা পাব অসুন্দর কিছু; 
তুলনায় দিব তব মান ' 


অযোগ্য এ ক্ষিপ্র দেহ মোর 
তোমারি সুন্দর কাঁরিকরী ; 
তাই আজ বিপুল গরৰে 
দিনু তব চরণেতে ধরি? । 


ধন্য তব পুণ্যরূপ মাঝে 

লুপ্ত কর আমার চেতন; 
লহ দেহ লহ মন-প্রাণ,। 

করি আজ আঁত্ম-নিবেদন । 


১৯৬ 


১৩ 


অজি মম পুর্ণ মনোর্রথ, 

আজ তোম। পেরেছি নিকটে ১ 
অনন্ত সে অন্বুধি মাথয়। 

এলে আজ হৃদয়ের তটে । 


বত্ত তুমি রত্বাকর-শীরে, 

উন্মি দলে ভাঁসিয় ভাসিয়। 
কতবার এলে ধর দিতে, 

পুন কেন গিয়েছ চলিয় 


দিগন্তে ছড়ায়ে হাসি-রাশি, 

ভেসেছ ডুবেছ কতবার 
জীবনের কুলে দাড়াইয়! 

দেখিয়াছি সে রঙ্গ তোমার 


ক্ষণেক দিয়েছ মোরে দেখা, 
ক্ষণেক ডুবেছ সিন্ধুনীরে ॥ 

ছুতাশে কেঁদেছি আমি কত 
দ্লাড়াইয়! কঠিন এ তীরে 


৯০৬ 


আজ গুভক্ষণে আসিয়াছঃ 

আসিয়াছ দিতে মোরে ধর! : 
জীবন যৌবন উছলিয়া 

পড়ে? গেছে তব শুভ সাড়। 


এলে বদি যেয়ো না চলিয়া, 

কর হেথ! চিরবাস-ভূমি ; 
বা" আছে এ ভগন কুটীরে 

সব জোড়। হয়ে থাক তুমি । 


তব শুভ্র হাঁসির দীপকে 

দীপ্ত কর অন্ধকার হিয়।? 
উলাসে বিবশে মম প্রাণ 

তব পায়ে পড়ুক লুটিয়া। 


হৃদয়ের নিকুপ্ত কাননে 
জ্যোছন! হাস্ুুক্‌ মুরছিয়| ১ 
সে হাসিতে সন্তোষ-কুসুম 
একে একে উঠুক্‌ ফুটিয়।।. 
তোমার বিনোদ ঠাষ হেরি 
সোহাগের বীণাটী আমার, 
কলিত-ললিত-মৃদু-ছন্দে 
বঙ্কারিছে বসন্ত-বাহার । 


৯৯৮ 


(ররর 


তব সনে সুখের সাররে 

চলিব হে ভাসিয়। ভাসিয়৷ ; 
ডুবিব উঠিব কত যুগ, 

সমাধির ব্যাধি ঘুচাইরা। 


তুমি মম হিয়ার পরাণ, 
তুমি মম অন্ধের নয়ন, 
তুমি মম জীবনের আলো, 
নিশীথের নিবিড় স্পন্দন ॥ 


তুমি মম নির্জীবে সজীব, 
তুমি মম বোবার শ্বপন, 
তুম মম- তুমি যম বধু, 
দরিদ্রের অমূল্য রতন । 


তুমি মম শয়নে ম্বপনে, 

তুমি মম জীবনে মরণে, 
চির দীপ্ত ব্যাপ্ত তুমি বধু, 

অনবদ্য বিশ্বের মিলনে ॥ 


টা 


ধা 
$ | 
| 


ণ 
5 
মা 
ঠ 
্ি 
ঠা 
শি 
£ 
চ 
ত 
ক্ষ 
র্ল 


১৪ 


দিবানিশি জাগ প্রাণে 

কে তুমি চেতনাময় ! 
অন্তরের অন্তরালে 

জীবন্ত জাগিয়া রয়! 


কেন সখা, কোন্‌ লাগি 
মন্দিরে রয়েছ জাগি ? 
মম সম হুখী প্রাণে 

এত দয় নাহি সয়! 


তোমার অমৃত বাণী, 
মরণ লয়েছে টানি, 
মধু বধুঃ মধু তুমি, 
ভব সঙ্গ মধুময় । 


২৪৩ 


স্মন্দিল্ত 


৯৫ 


এস আরো কাছে সরে এস, 

এস পান করি যুখ-মধু+ 
এস এস মধুর চুম্বনে 

ঢেকে দেই তব জীখি বধু! 


প্রাণবদ্ধ সুপ্ত আলিঙ্গনে 
এ জীবন হবে অবসান ; 
তব দীপ্ত জ্যোতির নিথরে 
প্রাণে প্রাণে লভিব নির্বাণ। 


ঘব প্রাণ মম প্রাণ সনে 

বাধিয়াছি সোহাগের তারে; 
শয়নে স্বপনে আমি বধু, 

তিলেক না ছাডিব তোমারে । 


তিলেক না হব তোমা? ছাড়া, 
ভুমি-আমি বধু, তুমি-আমি ! 

আর কিছু নাই এ ধরায়, 
তুমি-আমি ব্যাড দিন-যামী। 


তুমি-আমি পরাণের কোণে, 
তুমি-আমি নিদ্রা-জাগরণে* 
তুমি-আমি আদি-অস্ত জোড়া, 
তুমি-আমি জীবনে মরণে । 
কাননে ভূধরে নীলিমায় 
রহিয়াছি তুমি-আমি লাগি, 
তুমি-আমি তারকার ক্ষুধা, 
নিশিদিন তুমি-আমি জাগি 


পাপে পুণ্যে আলোকে আধারে 
তুমি-আমি রয়েছি ভুবিয়া, 
তুমি-আমি ক্ষিপ্ত নীল-জলে 
দিয়াছি হে তরঙ্গ তুলিয়া। 
তুমি-আমি দেবেন্দ্র-ইন্্রানী, 
তুমি-আমি শিব-তগবতী, 
তুমি-আমি বিষু-পদ্মালয়া, 
তুমি-আমি পুরুষ-প্রকৃতি। 


নীরব এ স্তব্ধ বিশ্ব জুড়ে? 

তুমি আর আমি আছি ওধু ৯ 
অনন্ত জাগ্রত তুমি-আমি; 

তুমি-আমি সর্বময় বধু! 


সমল্দিল্ত্র 


৯৬ 


এক রব গগনের কোণে, 

এক শশী জ্যোছনা বিথরে, 
এক মধু যলয়ার হাওয়। 

ভেসে ষায় লহরে লহরে। 


এক রূপে বিশ্বের আরতি, 

এক রসে ধরার পিঞ্চন,, 
এক গন্ধে বন্ুন্ধর। ভরা, 

এক স্পর্শে নিখিল স্পন্দন ? 


বাজে এক অনাহত ধ্বনি 

অনন্ত এ ব্যোম-নীলিমায় ; 
পঞ্চভূত মন্থন করিয়। 

এক ছ্যুতি বিদ্যুৎ নাচান্। 


এক নিষ্নান্ত্রত মহাতন্ত্রে 

বিশ্ব যন্ত্র পড়িয়াছে ধব।; 
তবে কেন মোর! তুমি-আমি, 

এ জগৎ ছাড়! কে আমরা 2 


নন্দ 


আমার আমিত্ব মহা-ঘটা, 

পেয়ে ছব স্বামিতের ছায়া, 
কৰে কোন্‌ মহেন্দর-মুহুর্ডে 

ধারে ধারে তেয়াগিল কার! । 


থেষে গেল হিক্লোেল-কল্লোল, 
ফুরাইল কালের গমন; 

তুমি-আমি লুপ্তের মাঝারে 
চির-দীপ্ত স্ুণ্ড একজন ! 


স্তন্ধ আজি আনন্দ-বিষাছ, 
ভূত-ভবিষ্যৎ্ সমুদয় ; 
বিরাজিত বর্তমান শুধু, 
এক মাঝে একের তন্ময় ২ 


ভ্অল্দল্তে 
( ভক্ত-__লীলা ) 


৯ 


বকুল ফুলের বনে রে ভাই, 
বকুল ফুলের বনে। 


সে দিনে! চাদ উঠেছিলো, 
তারার মধু লুঠেছিলো, 


রূপোর মত ছড়িয়ে আলে। 


সে দিন এমনি বসুন্ধরা, 

ছিল সরস গন্ধ তর, 

অন্ধ অলি ফুটিয়ে কলি 
গাইছিলে। একমনে ; 
বকুল ফুলের বনে। 


হাসলে! মোহন হাসি; 


ঈীৰল নর্দীর বাকে বাকে, 

জ্যোছ না এলে! ফাকে ফাকে, 

বাতাস গেলে। দিকে দিকে 
লয়ে গন্ধ-রাশি। 


পৃরবে এ ঝোপের আড়ে; 
দ্বখিনে এ দীঘির পারে, 
পচিষে এ ক্ষেতের ধারে, 
সব দ্দিকেতে আলো 
উত্তরে এ শীতল পথে 
কে বেন কে এলে! । 


স্বন্দিল্ 


পাছে গাছে পাখীর দলে, 
“এলে। এলে। এলো বলে? 
স্থধার মত মধুর বোলে 
গাইলে। কত গান ; 
লতা পাতা মাথা নেড়ে, 
বরণ করে? নিলে তারে, 
কেবল একটী বোট ছিড়ে 
আমি কবৃলেম দান 


তারপরে ষে হলে! কিবা, 
জানি না তার নিশি-দ্বিব! 


কি হলো আর নাই সমাচার 
ছিলেম অচেতনে ; 
বকুল ফুলের বনে ! 


৬৮ 


ন্কি্ল 


দীও মোর 'আমি" জাগিতে 
তব পরশিত পাবিত হিষায় 


নব 'আমিত্বা মাখিতে। 


জগৎ জুড়িরা শুনি কলরব; 
আমিত্ব-নাশী কি মহ] উৎসব, 
সবে চায় ছেড়ে আমি আমি' বব 

তব স্বামিত্বে মিলিতে ?. 
আমি তাবি বধু, যেথা নাই আমিঃ 
সে দেশে কেমনে থাকিৰে হে তুনি, 
তুমি-আমি এক মালার গীথুনি, 

আছি এক সাথে ছুলিতে ॥ 


২৪৭ 


সন্দিল্ল 


অগ্নি ছাড়িতে পারে কি দাহন, 
সূর্য্য লুকাতে পারে কি কিরণ, 
জীবন শাসিতে পারে কি মরণ, 
আধেয় আধার ভুলিতে ? 
বারি বিনা কভু তৃষা কি গে। ছুটে, 
গগন ছাড়িয়া টাদ কি গে। উঠে, 
মলয়। বিহনে কুসুম কি ফুটে, 
প্রাণ ছাড়া দেহ চলিতে? 


যতই জাগিবে “আমি আমি? সাড়', 
ততই যে তুমি পড়িবে গে। ধরা, 
বিয়োগ আনিবে যে।গের পশরা, 
ছাঁয়। পাবে কায়। ধরিতে 3 
অকালের যেথা নাহিক' বোধন 
মহাকাল সেখ। হয় ন চেতন, 
রসের লাগিয়। রূপের জনম, 
তাই সাধ নাই মরিদ্ধে। 


২১৬ 


সল্দিক্ 
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স্কোববে, 
তম পড়িয়াছ বব! বিশ্বের বাসবে। 
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এ 
না 


শাদা । ভেবরেছিন্ পথ, 
প্রেমময়ী রা কি মনোমযী] রথে । 

পন্য শম্প পত্র পুষ্প ভোলার লাগি, 
(দেখেছ খুগত বারা থাকিতে জাগিছা। 
নত? নববেশে সাজ তরুণী নবানা, 

তব দব সঙজ্গনের সায়রে যগন। , 
অন্বর-নিচে।লে চ।র বয়ান স্বর? 
নাল-গুগনের কুথ। গিরাছে পাশরি”। 

শুধু প্রকতিরে তুমি দিয়াছ হে ধরা, 
তোমারে পানা কেভ সে তকুতি ছভাড়। । 


আজি নব-জাগরণে ছে মোর বমণ ! 
নারী-বেশে ভাই কি গো সাজালে এমন ? 


স৯৯ 


স্শ্দিল্ল 


আম্ি দাসী গে জীবনে মরণে। 
রাখ আর মার যা কর তা' কর, 
রহিব জড়ায়ে চরণে 


তোমার শব্যা-পদ-সীমান্তে। 
নিশি দিন জাগি রব একান্তে, 
চাহিয়' দেখিব বয়ান-পাস্তে 
বিপুল পুলক অন্তরে; 
দুঃখ বিষাদ আহ্লাদ সুখ, 
সব তরঙ্গে হেরিব শ্রীমুখ, 
দেখ প্রাণময়, জুড়ে' মোর বুক 
তোমার মূরতি সম্তরে 


৯২, 


ৃ 


সেবিব তোমার কমল চরণ, 
হেরিব তোমার শ্যামল বরণ, 
উদ্বার আঁখির অমল কিরণ 
মধুর মাধুরী ছড়াবে ; 
যুগ-যুগান্ত ভোমার লাগিয়া, 
স্বপনে চেতনে বৃহিব জাগিয়া, 
(তোমার সেবার চির অধিকার 
আমারে তোমার করিবে । 


তুম হে আমার পরাণের স্বামা, 
জনমে জনমে চির দাসী আমি, 
সকল চেষ্টা তব অনুগামী, 

সকল সাধন। চরণে ; 
কখন তোমার কোন্‌ প্রয়োজন, 
সেই সে ভাবন। আমার তজন, 
সকল কন সকল বচন 


সার্থক তব শরণে । 


১১৩ 


ধু 





মস্দিল 


৫ 
তুমি জনমে জনমে সখা! 
ছুঃখের ঝড়ে বক্ষের দ্বারে 
সৌখ্য-স্থরভি-মাখা 


মম সম্পদে ফুটে তব আলে, 

আমার বিপদে তব মুখ কালো ; 

সম-বেদনার সান্ত্বনা ঢালে। 
সজল-জলদ-লেখ, 


তব বেদনা আমার পরাণে 
বহে প্রলয়ের ঝড়; 


কোমল বাহুর নিবিড় আড়ালে, 

লুকায়ে তোমারে রাখিব বিরলে, 

পান করি তব বেদনা গরলে 
লভিব অমর বর 


ক্ংল্দিলু 


তোমারে স্থথের অসীম পাথারে 
ডুবিরা রহিব আমি; 


তব হাসিয়ুখে আমাৰ মাধুরী, 

বিনোদে খেলিবে ললিত চাতুরী” 

মম প্রতি অণু-পরমাণু জুড়ি? 
বাজিবে কেবল তুমি । 


বন্ধু হে, তব ক্রন্দন-হাসি 
নন্দন-লাস-মাখা। 


দাসী আমি তব চরণ সেবার, 
সী আমি চির স্ুখস্বেদনার, 
সব তরঙ্গে সঙ্গী তোমার 

হে আমার প্রির সখ।! 


স ৯৫ 


ধু 


আমার নয়ন-মণি ! 
শত জনমের সম্পদ-শোভ। নন্দন-সুধ।-খ'ন 
শীী-শাখে পাখী ক-কাকলি, 
হের গো তোমারে ডাকিছে আকুলি, 
হাসে নিকুঞ্জে কুস্থুম পুঙ্জ গাহি তব আগমনী । 
মলয়া বহিছে পরমানন্দে, 
নাচে শিখী চারু চটুল ছন্দে, 
অরুণ আলোকে তরুণ ছযুলোক পুলকে উন্মাদিনী। 
গগনের কোণে লুকাইছে উষা; 
সবিতা! হাঁসিছে পরি” হেম-ভূষা, 
"আমি যে দুয়ারে রয়েছি দীড়ায়ে হাতে লয়ে ক্ষীর-ননি। 
আমার নয়ন-মণি ! 


জন্মদিন 


উঠ হে নযনানন্দ ! 
ধরা দিতে ধরা হয়েছে অর্ধীরা, মিটাইতে চির ছন্ব। 
তোমার যতেক সঙ্গী-স্বজন, 
তোমার লাগিয়া কত আয়োজন, 
কঠ না মি*ত কত আবাহন কত গান কত ছন্দ ! 
বিনোদ-বিমল-রূপের কিরণে, 
অমল-শ্তামল-শোভার বরণে, 
তাস্ত-জড়িত আশ্ত-অরুণে আলোকিত সব রন্ধ । 
কমল-নেত্র-পলক-পুলকে, 
খিশ্ব শাচে এ পঙ্গগোলোকে, 
আমার হিয়ার হৈম-কুটারে বহে বপ-বরস-গন্ধ । 
উঠ হে নয়নানন্ধ ! 


তুমি মোর স্ধ।-সার ! 
নবনী-ছানিত কমনীর বু, আঁময়-মমতা-হার ! 
অন্ধের নড়ি বক্ষ-ছুলাল, 
যক্ষের ধন 'নন্দ-গোপাঁল, 
চেতনে জীবন শয়নে স্বপন শত-লীলা-সম্তাবর ! 
তোমার লাগিয়া যত আয়োজন, 
এত মহাঘট। এত প্রয়োজন, 
তোমার বিহনে গৃহ-প্রীঙ্গণে জাগে চির হাহাকার 
তোমার সেবনে তোমার সৌখ্যে, 
স্বাহু-স্সেহে সুধা ঝরিছে বক্ষে, 
সম্পদে স্থখে বিপদে দুঃখে ঘিরিয়াছ চাব্রিধার : 
তুমি মোর সুধা-সার ! 


৪ 
কটি 


ব। 


৭ 


ষে দিন মম চেতনা-ব্যোমে ধ্বনিল তব অমল-বানী, 
সে দিন হতে শান্ত-রূপে অন্তরে হে তোমারে জানি। 


মলয়ানিলে বহিয়া এল সরস তব পরশ খানি, 
চরণ-তলে বিকান্ু লোভে জীবন-মন ধন্য মাঁনি। 


উজল তব কিরণ-রথে অগ্থি-বাণে ছড়ায়ে আলো, 
ছুঃখময় অন্ধকারে সৌখ্য-রূপে জাগিলে ভালে! । 


অকৃল তব পাথার ষবে সেচিয়া৷ রস হরঘে এল, 
হিলোল মাঝে কলোল গানে ন্রেহের দোলে ভাসায়ে গেল। 


মন্দ তব গন্ধ যবে ছড়ায়ে দিল বসুন্ধর।, 
মধুরময় মাধুরী মাঝে মধুর রসে করিল হার।। 


জানি গে৷ জানি পঞ্চভূতে মধুর তব বিকাশ ধীরে, 
তেমনি মধু পঞ্চরস ক্রমশ জাগে তোমারে ঘিরে। 


কান্ত, তব কান্তি মাঝে পঞ্চরস পুর্ণতর, 
মদ্রন-মদে মাতিল তনু পরশ দ্রিয়ে সরপ কর। 


২১৮ 


ভান। তায় না, 
দেখ। ত যায় না, 
ছৌর়। ত যায় না, 
পর। ত যায় না, 


সে যে আমারি গো, 
আমি রয়েছি গো, 
সেষে মোর মাঝে 
আমি তার প্রেমে 


মীন কোন দ্রিন 
আকাশের গায় 
পাখী কি কখনো 
ডুব দিতে চায় 


বাণী কি কখনে। 
নীরবে রহে গো 
সরস পরশ 

আবেশে বিবশে 


২১৭৯ 


আমি জেনেছি, 

আমি দেখেছি; 
অমি ছুয়েছি, 
আমি ধরেছি | 


সেষে আমারি, 
তারে আবরি"। 
'আপনা-হারা।, 
পাগল-পার। | 


সাগর লাগি, 
উড়ে যায় কি? 
গগন বলে 
সাগরতলে « 


কগ রুধিয়া, 
কুগ্ঠী করিয়। + 
পাইলে দান, 
ঢলেনাপ্রাণ? 


ভমন্কিল্তর 


রূপ কি কখনো 
হতাশে তরাসে 
বস কি কখনে। 
অরসিক প্রাণে 


মন মাতানে। সে 
আবরণে কড় 
গ্রহ তাবাদল 
সে শুভ খবর 


বশ্ব রয়েছে 
তাহার লাগিয়। 
ফুরায়ে গিয়েছে 
ব্যাকুল কণ্ে 


পান করিয়াছে 
যত টুকু মোর 
লুঠেছে জীবন 
সে যে গো আমার, 


বস্্রাবরণে, 
রহে গোপনে £ 
নসিক বিনা, 
বাঙ্গার বীণ। ? 


কুস্ুম গন্ধ, 


থকে কি পরন্ধ 


আকাশ ভিন্ন, 
জানে না হাল, 


টবস্মবে চেয়ে, 
বেড়ায় পেয়ে ! 
আমালু পায়”, 


তি ৮ ১ ভা 
'মঙলেছে চ] যা) 


প্রাণের বধু, 
আছিল মধু । 
যৌবন খাঁনি, 


শর যে আমি : 


এস 


১ 


বখন আমার তিলেক মাত্র নাই ক" অবসর; - 
ঘরের কাজে সবাই মোরে চায়, 

তখন তুমি বাজাও বাঁশী, শুনাঁও মধুর স্বর, 
বনের ধারে শীতল তরুর ছায়। 


গহস্ত/ল]র মস্ত কাজে, 

বাস্ত খ।কি সকাল সাঝে, 
তখন নাক বনের মাঝে একুল। যাওয়। বায! 
বধন তুমি বাজাও বশী শীতল তরুর ছায়। 


কোথায় ভূষণ কোথায় সাড়ী, 
কোথায় পড়ে' চুলের দড়ি, 
এষে তোমার জুলুম ভারিঃ কোথায় মুকুর পাই; 
কোথায় গন্ধ-তেলের থালি, 
চন্দনের যে আধার খালি, 
কারে এখন কীব। বলি, কোন্‌ ছলনায় ষাই। 


সকাল-সন্ধ্যা জল আনিতে, 
নদীর কুলে হয় গে যেতে, 
আজ্ঞকে সে যে হয়ে গেছে, কল্সী জলে ভরা ! 
যখন বহে ভোরের হাওয়া, 
বাগানে ফুল তুল্‌্তে যাওয়া, 
দুপুর বেল! একৃলা নাওয়া, সকল যে আজ সারা। 


২৯ 


এখন আমি কোন্‌ ছলনায়, 

ঈলাই আঞ্জি কোন্‌ ব। কথায়, 
সাঙ্জাধে কে দিবে আমায়, অভিসারের সাজে ? 

তোমার কেবল ছল-চাতুরী, 

ইচ্ছা যাতে ধরা পড়ি, 


বল এখন কা] ব। করি, লোক-সমাজের লাজে ! 


যখন ঘরের কাজটা সেরে, 
বসন ডুবণ অঙ্গে পে, 
তোমার সঙ্গ পাবার তরে ব্যাকুল হয়ে বাস : 
শুনবে! বলে বেণুন্ন গানে, 
বসে থাকি বাতায়নে, 
তখন কেন নিবিড় বনে বাজে ন। হে বাশী ? 


সব আয়োজন ব্যর্থ করে? 

ধূর্ভ তুমি বেড়াও ঘুরে; 
সময় মতন থাক দ্বরে, একি বিষম দায়! 
অসময়ে বাজাও বাশী শীতল তরুর ছায়। 


৮৪৬২ 


স্মন্দিল্ল 





৯০ 
ওগে। স্ন্দর গামী ! 
ওগে। প্রিয়তম, তোমার সোহাগে কত সুন্দর আমি । 


তব ন্সেহ-স্ুধাঁগন্ধান্থুলেপে নন্দিত মম তনু 
তোমার অমৃত-সায়রে মগন এ আমার প্রতি অণু। 


করুণ-তরুণ-লাবণী-ধারায় ভ্রিসন্ধ। করি ক্লান, 
সরম-জডিত-শ্তাম-পাট-সাটী করেছি হে পরিধান । 
তব অন্ুরাগ-অরুণ-স্থর্রে চিিত চারু ডোর, 
প্রণয়-মানের কঞ্চুলিকাক্ম উরস আবৃত মোর । 


ধীর ও অধীর বিবিধ রঙ্গের ওড়নায় তনু ঢেকে; 
উজ্জ্বল-রস-মধু-মুগমদ এসেছ নাগর, মেথে ! 


তোমার স্থরূপ-কুদ্ছুম-খাসে স্থুধাসিত মম ঘর, 
তোমার প্রণয়-চন্দন-রাগে চর্চিত কলেবর ! 


তব স্ুশ্মিত-মধুর-কান্তি কর সম অঙ্গে, 
দিকে দিকে আজি সুবাস বিতরে মান্স-মলয়। রে । 


বাগ-ভান্বুলে রসাল অধর বঙ্জত অনুরাগে, 
প্রণয়-কুচিল-কজ্জবল মাথ! চটুল নয়ন-যুগে ॥ 


২) 


স্মন্দিল্ 


আধ-আধ-স্ুধা-সিঞ্চিত-ভাব অঙ্গের আতরণ, 
রভস-কুসুমে গ্রন্থিত মালা কণ্চের স্তশোভন। 


অশ্র-কম্প-স্বেদ-পুলকাদি নব ভাবে তন্থু সাজি, 
লুকান'-মানের কবরা বাধিয়া বিকান্থু চরণে আজি! 


সোহাগ।-জড়িত-অলকা-তিলকা। উজল ললাট-তলে, 
প্রেম-বিচিত্রমণিমর-হার উছল বক্ষে দোলে । 


তোমার লীলার কলোল-পাথারে মানস-হিলোল-লেখ!, 
নবযৌবনা সহচবরী-রূপে আজি হে পিয়াছে দেখ। 


মম অঙ্েের স্ুরভি-গন্ধ পেতেছে আসন খানি, 
তোমারি আশায় রয়েছি বসিয়া কত যুগ নাহ জান । 


সকল স্থখের আখর আমার ভোমার কিশোর ঠাষ, 
এস এস মম পরশ-সায়রে, আমি পুরাইব কাম! 


তোমার অমল মাধুরী লেপনে সাজালে আমারে ভালো, 
তোমার সকল বাসনা পূরণে আমার বাসন! জবালো। 


ওগো] সুন্দর পরাণ-ব ধুয়া, কত রূপ হের মোর, 
যুগ-যুগ জাগি*-রহ হিয়া পরে লীল।-রসে হয়ে ভোর । 


তব বিলসিত পৃত তনু খানি ধর ধর কমনীয় ! 
মদ্ন-সায়রে মগন হইয়! পিয় মধু পিয় পিয়। 


২৪ 


আলিকে 


সি এিপাসসপিস্সিিসি এ 


ছ./ 
৯./ 


ওগে! মোর প্রিয়তম 1 
তোমার সখের সায় তই 
ধন্য জীবন মম) 
আমার অমল তন হজে, 
রসমর ভুমি খেলিছ রঙ্গে, 
আন বিনে আর কে আছে ভোমার 
মধু হতে মধুরিম 1 


তব আহ্লাদে আমি গে। হলাদিনী, 
সন্ধিণা সব কাজে; 
তোমার বিপুল-শ্ামস-সুঠাম। 
আমাতেই চির লভিছে বিরাম, 
ন। জানি কতই অতল আরাম 
বিহবে এ হিয়া মাঝে ॥ 


২৫ 


স্কিল 


সম-বেদনার চেতন'-পলকে 
সন্বিদ-বপা আমি ; 


ভাবিয়া না পাই কতই মারা 


শম পরুশনে কমি পাও সুখ, 
রী ৮১১ 
এই সুখে মোর উথলিছে বুক, 


িল।স-কান্ব-ভাব-মাখা-মখ, 


হাসে মোর ভিয়া গেহে! 


পিয় পিছ বধু, অবিরাম মধু 
অকুল এপারাবাৰরে ? 
পিয় চির-যুগ মিলন বেলায়, 
পিয় বিরহের লহর খেলায়, 
পিয় আ্খে পিয় ছুখ-বেদনায়, 
এ আধ! খরচে বাড়ে। 


২৬ 


সমন্দিল্ল 


/৮ 


২ 


দ্য খপু, ধন্য তব মোহন চাতৃনা, 

“ক মিলনে কি বিরহে সমান মাধুরী ! 
মনে পড়ে তব সনে প্রথম মিলনে? 
বাগাকণ জেগেছিল তরুণ শয়নে ; 
তাবমরী অনুরাগ সোহগে সাজিয়।, 
মনসিজ বেশে কবে পরশিল হিয়। | 
তুমি আমি নহি বধু, পুরুষ-প্রকুতি, 
মোদের মিলনে শুধু ছিল রাগ-দুতী। 
আজি এ বিরহ-সবে তোম। হারাইয়া। 
অনুরাগ এসেছে গে। বিরাগ হইয়। ; 
কুপ্তভর। পুঞ্জ ফুল-পয়াল-তমাল, 
মধুময় ভ্রান্তিসাজে আনন্দে মাভাল। 


আকুল রাগের সিন্ধু-_খিন্দুব্ আধার 
হেরিলাম অনন্তের এপার ওপার । 


২৭ 


হল্দিনু 


১৩ 


বধু, ধন্স তোমার নাট! 
জনমে মরণ বিরহ মিলনে 

সদাই সমান ঠাট। 
তোষার অপার লীলার পাথাবরে 

অগণিত ভাব রাশি, 
শত তরঙ্গে উছল্ল রঙ্গে 

মাধিয়! মলয়-হাসি। 


শান্ত হেরিছে তব অনন্ত 

ব্রাঙ্গী-বরণ খানি ; 
দাসের কেবল চির-সম্বল 

প্রভুর আদেশ-বাণী ! 
সখার অমল সরল সঙ্গে 

রঙ্গে দিয়েছ উকি, 
সম-বেদনায় বাথিত পরাণ, 

সম-স্ুখে মহাস্ুুখী। 
চির স্েহময়ী জননীর তুমি 

চীর-অঞ্চল-নিধি, 
চঞ্চল তব মধুর পীড়নে 

সুধা ঝরে নিরবধি । 


সন্দিন্র 


মদহা-সামর মনন কা 

কান্ত হে, তুমি ভোন' 
শল্া্জ '"শীনে জাগিল পিরিতি, 

ডিল লাজের বাপ ; 
খুরু-গঞ্জন-অগ্তন মাখি' 

মিটিল সকল সাধ। 


মিলনে সব্রস-ররভস-রঙ্গে 

সদ। [পচ্ছেদ ভয়; 
[িরতে বাকুণ-ছখ-তবঙ্গে 

মিশন জান্তিময়। 
তব অনন্ত ভাবের প্রানে 

কণ্ত দুগ নাগাইয়া, 
চির-ভাবাতাত-মেছুর-শোভার 

পরূশলে মোর হিয়।। 


কে জানিত বধু, তর-তরক্গে 

তুমি নিথরের বেল? 
সব ভাব সার মধুর ভোমার 

জানে ন। মাধুরী-খেল। ! 
তাবাতাঁঠ তুমি, আমার অভাবে 

কত ভাব ছড়াইলে ; 
আজি পরিণত-স্বভাব-শোভায় 

চিরতরে ধরা দিলে ! 


চি 


স্ল্দিল্প 


চি 
৬ রি $ দ্ ইউসি 4 ঠা র্‌ টি £ 
র্তিনি ১০8 ২ পটে 
ঠা ৪ ০, পা ডিনার দা রা রজার 
4 ই নও জব :& 
রড, সী. জেন রন ৯ রি রোযা বহার, 
1177 তাঁবাভীত তুমি বধু, ভাবাতীত তান, 
হত ৬ নি 8 রি নি টিকা রর গাছের টিটি 
১ ভি ১ তরঙ্গের পরপারে চির স্তির ভূমি । 
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২ ১ ৪৪ রে | অনন্ত ভাবের আজোতে দিগন্ত প্লাবিয়া, 

4 বহিলে অনন্ত কাল আমারি লাগিয়া। 
অনন্ত হিল্লোলে খেলে কত মধু ভাব, 

সে মধুর মধু নহে তোমার স্বভাব । 
আমারে হারায়ে ভব ভাঁবের মহরী। 
আজি তুমি ভাবাত]ত, আমি দিছি ধরা! 


কমনীয় তনু মম তোমার মন্দির, 

চরণ-চুদ্দিত-ধার। লীলা-কালিন্বীর। 
থির এ মন্দির মাঝে নিথরে বসিয়া, 
অথির-তরঙ্গ-বঙ্গে খেলিছ হাসিয়!। 


ধন্য মূম অনুপম মন্দির অন্দর, 
ধন্য তুমি ভাবাতীত সহজ সুন্'র ! 


২৩০ 


বর্ণানুক্রমিক সূচী 


অনন্ত অন্বর তলে হি রঃ ৮৭ 
অনুপম! গ্রক্কতির শোভা-সরোবরে 2? রঃ ই? 
অন্তর মম আি একান্ত রে টু ৬০ 
আজ পেমেছি সে ধন রর রর ৭৩ 
আজি কা আনন্দ নিবানন্দ জবনে 25. রঃ ১৩৫ 
আজি মম পুণ মনোবিণ রঃ রর ১৯৭ 
আবার অন্জবান্র হা ১০৫ 
আমার নয়ন-মাণ রি রঃ ২১৬ 
আমি এসোন তোমারে বরিতে রঃ রঃ ১৭৭ 
আমি চা পে। ভোমাতে চাঠ রঃ টি ৫৮ 
আমি তোমারে শিব কিসে রি ১৪ ১৫৮ 
আমি তোরে শহয়। রাহব য যং ৮৫ 
আমি দাসী গে। জাবানে মপণে মন হী ২১২ 
আমি যখন যোদকে চাই রহ রর ১৩১ 
আর কত কান হেন সং-পাজে সাজ? ০, রঃ 8৪ 
আর ত যান! পে বিষের ঘরে রি রঃ ৯৯ 
আরে মন 2 বি ১২৪. 
আরে মন, খুলে দিয়ে সকল ছুরার ০ ৪ ১৫১ 
আহা কি মোহন সাজে সেজেছে প্রকৃতি নর ১০২. 
এই বিশ্ব-ভুণনে সবার চরণে ৫ রর ৫৩ 


এক দিঠে শুধু রহিব চাহিষ়! 

এক ববি গগনের কোণে 

এত অবজ্ঞার ভার ০৯ 
এগ আরো কাছে সনে এস 

এস ভা(ডিত-জডিত চরণে 

ওই যে কাদিছে কাঙাল-আতুর 

ওগো অন্ধ আম গো অন্ধ 

ওগে। আবরত পাাবন। সহিতে 

ওগো করে? দ[ও মোরে ধুলি 

"গো, ভোমার জনা ফুটেছে 

ওগে। দিয়োন। আমারে দিয়োনা 

ওগে। মোর প্রিরতম 

ওগে! যেয়োনা যেয়োনা ষের়োন। 

ওগো! সভা-শামিত নিতা-ভূমিতে মিথার কেন বাস 
ওগে। সাথী 

ওগে। স্ুদ্ঘর স্বামী 

ওরে বান এসেছে রে 

কাতরে মিনতি করি 

কে গে। সুন্দর মম অন্দর-মাঁঝে 

কে তুমি গো পাপীঙ্গনে দেখালে পুণের পথ 
কে তোমরা চারিদিক ঘিরে 

কেন গো পরাণ মম 
কোথায় টলিন কার কনক আসন 


০৯ 
১৪৪ 
৫৩ 


১৩৭৯ 


৩৩ 
৮ 


৯১ 


২৩৩ 


চপ সবে চল জগতের ক'জে, সাঁধিতে হইবে সাধন! 
চির সুন্দন ঢাক প্রাণ মাঝে 

ছেড়েদে ছেড়েদে মোরে, আমি ত তোদের নই 
জপ নাম 





জপ নাম 
জপ নম জপনাম 
জয় জয় রাজ-রজেশ্বর 
জানা! ত যায় ন।, আমি জেনেছি 
ক্তব বিশ্বধাণার শাশ্বত-স্তরে একি এ বাজন। বাজে 
ভব মনোময়-মুৰ্তি করিয়া নির্মাণ 

ব মন্দির হব মন্দিনু রা 
তব মন্দির-দ্বারে আরতি-বণ্টী রঃ 
তব শাথে প্রাণে পরাশে 
তুমি আহগে। আগে! আছ 
তুমি আমার পরাণ-বপুয়। রঃ 
তমি জনমে জনমে সথ। 
তুমি সতা-ধরূপ বিভ 
তুমি সুন্দর সুন্দর সুন্দর হে রঃ 
তোমার করুণ! আমারে জড়ায়ে 
তোমার করুণা-ধারা, হু 
তোমার বিরহে সখা, পরাণ আকুলি .** 
দাও মোর “আমি? জাগিতে রর 
ঘারী গো, নহ তুমি কেবল দুয়ারী ... 
দিবস-যামিনী কর হরিনাম গান ... 


২৩৯) 


দিবানিশি জাগ প্রাণে রঃ 
দীন-নেত্রে বসে" আছি প্রভাত চাহিয়। ... 
ধন্য বধুঃ ধন্য তব মোহন চাতুরা 


ধন্য সত্যময় 
নমো নম পুরুষ-প্রধান রি 
নিরানন্দ জীর্ণ জরাতুর বিশ্ব হতে 


নীরব নিশীথে মরি 

পাপের পুরিষ মাঝে ছিলাম পড়িয়। 

প্রভু, ধরণীর ধৃতি মাঝে 

প্রাণের ঠাকুর তুমি, প্রণাম চরণে 

বধু, মরণ তোমার খেল। 

ব্ধু, ধন্ট তোমার নাট 

বকুল ফুলের বনে রে ভাই 

বন্ধু, আজি তোমায় আমার 

বন্ধু, সুন্দরী এ বসুন্ধরা 

বাজে প্রভু, বাজে বাজে 

ভাঁবাতীত তুমি বধু, ভাবাতীত তুমি 

মম কুটারের আগড় ঠেলিয়! 

মম চিত্ত-পালক্ষের পরে ৮ 
যখন আমার তিলেক মাত্র নাইক? অবসর 
যদিও আমার আমিত্ব লয়ে 

যেদিন তোমার বিমল সত্ব] 

যেদিন মম চেতনা-ব্যোমে ধ্বনিল তব অমল-বাণী 


২০০ 
৯' 
২২৭ 
২৭ 


১৬২ 


২৩৫ 


রাজার মতন নাই অন্ধ-আস্ফালন 

লজ্জাবতী বাসনায় 

সখা, অপরূপ তব রাগিনী 

সতা তোমার সার্থক নাম 

সতা-বচন সতা-করম সতা-সাধন-রথে ০৮৭ রঃ 
সবে বলে তুমি হে সুন্দর টি। 4 

সাথী গো, ওগো মোর জীবনের সাথী ... 

স্রন্বর এ ধরী কিগো ঘোর অপ্ধশক্তির বিকাশ 

স্বপনে ডাপিয়া যাক মম জাগরণ 

হীরক-জড়িত সোনার চাবিটী 

হে অতিথি 

হে জোতিম্ম্র দিবা-পুর্লধ 

ভে পুরুষ, একা বীজ করিলে বপন ০০, রা 
কেখ-বেখুরার| হিরণ-কিব্রণে 

হে মোর জাবনাধিক প্রি 

হে নোর সুঙ্গর প্রি প্রাণের দেবতা 

হে বাজন্‌, ওহে রাজার বাঁজা 

হেসেছে তরুণ তপন পূব জাগানে 

হৃরয়-কানন তার সরল সুন্দর ৪ 

ক্ষাণ অবসন্ন সপ্ত বাগিত পরাণে 





দরবেশ-গ্রন্থাবলী | 





দপজী | 


মহীস্ব। গুরু নানক বিরচিত। শিখদিগের আদিগ্রন্থ «গরন্থ-সাহেবজী” 
হইতে অনুদিত। বাঙাল! অক্ধরে মূল ও তাহার নিয়ে সরল বাঙা য় 
পন্চান্থবাদ। নানকজীর সংক্ষিপ্ত জীবনী-সম্বলিত। 
প্রবাসী বলেন £- গ্রন্থকারের ভাষা বেশ প্রাশ্তস ।- ক্প্রিমতার 
দ্বার। তাবকে কোথাও আডষ্ট কানা তোলা হয় নাই। 
নব্যতারত বলেন $-দরবেশের লেখ। আমাদের নিকট বড় 
ভাল লাগে । এই উপদেশ পূর্ণ পন্ত খানি পড়িয়। আমরা বড়ই সুখী 
হইলাম । 
স্বামী পূর্ণানন্দ ্গরূপজী ণণেন বাঙালী পাঠক ও 
গারঠিকাগণ জপঙ্জীর কবিতান্ুুবাদ প়িতে পড়িতে নাম-মাহাত্তোর মধুরত। 
অবশ্তঠই অনুভব করিতে পারিবেন। জর ন, তক্তি, ধিগ্াস ও বৈরাগ্য 
ইহার প্রতি চরণে প্রতিফলিত এ | রা অনুবাদ করিয়। আপনি 
গুরু-দরবারের অমূল্য মধুর প্রসাদ বাঙালী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার 
দিয়াছেন। মহাপুরুষগণের অহ শাত্তিব'ণী কবিতায় প্রকাশ করিতে 
আপনার স্বাভাবিকী শক্তি ও কর সুসিদ্ধ হউক, ইহাই সদ্‌-গু, 
সমীপে প্রার্থনা করিতোছি। 
রায় সাহেব বিধুভূষণ মজুমদার বলেন £--আপনার 
জগজীর পদ্ানুব!দ অপূর্ব গ্রন্থ হইয়াছে। 
মুলা দ্র আন" 


লাতিন শ্বাভা | 


( প্রথম শতক ) 
ভখপাদ্বিন্ৰ এক শত সঙ্গাত। প্রত্যেক গানেরই রাগিণী ও তাল 


খিত হইয়াছে । সুন্দর এট্টিক কাগজে ছাপা । ডবল ক্রাউন, ১৬ 
অং ১২৮ পৃষ্ঠ। | | 

নব্যভাঁরতি বলেন £__ কথা, গাথা, ভাব, রস, তাল, মান, সব ঠিক। 
প্রাণ মাতোয়ারা-গানে প্রাণ অস্থির হয়। সরল বর্ণনার স্বভাব কাহিনা 
উলিয়। পড়িতেছে । গ্রন্থথানি মধুর হইতেও মধুর, অতি সুমধুর 


লি 





মূলা আট আন! । 


শেন অত 


শনহ্ীভ স্তঞ্রা | 


মহাত্স! শ্রীশ্রীমৎ বিজয়কুষ্ণ গোস্বীমী-জী বিরচিত সঙ্গাতা- 

বলী একত্রে সংগৃহীত । গোস্বামী-জী রচিত “মলিন পঞ্ষিল মনে কেমনে 

ডাকিব তোমায়”, “সদ। দয়াল দয়াল দয়াল বলে? ডাকৃরে রসন।” প্রভৃতি 

স্বজনবিদিত বঙ্গ-বিখ্যাত সুমধুর সঙ্গীতগুলি সমস্তই এই পুস্তকে 

'*গ্রস্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক গানের রাগিণী ও তাল লিখিত হইব্াছে। 
গোস্বামী-জীর সুন্দর হাফ টোন মৃত্তি সম্বলিত। 
মূল্য ছুই আন] । 





€৯) 
(২) 
(৩) 
(৬) 
€) 


প্রাপ্তিস্থান 2 
গুরুদাস-লাইব্রেরী-_কুর্ণগয়ালীস স্রীট, কলিকাতা 
ইগ্ডিয়ান পাঁবলিসিং হাউস-_ ্ 
চক্রবর্তী চাটাজি কোম্পানী-_কলেজ স্ট্রীট, 
থিয়োসফিকাল্-সোসাইটী-পুস্তকালয়-__কলেজ স্কোয়ার, 
অধাক্ষ, কাশী-ষে।গাশ্রম-_বেনারস সিটা। 
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এবং 
শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রকাশক 
৮*নং বৈডন গ্রীট্‌, কলিকাতা । 


